


ডঃ অজিত কুমার মণ্ডল. 
be 
হরিপদ পাল 5 
গ্রীষ্মকালীন সবজির জন্ তৈরি হোন ১০ 
পাম্প মেসিন থেকে ভাল কাজ পাওয় 
হিমাংশু ভূষণ ঘোষ 
ঝাউডাঙ্গায় সবুজ বিপ্লব আসছে ... 
হরিদাস গাঙ্গুলী 
প্রাণ (কবিতা) 
মৃণাল হালদার 
অগ্নি খরার দিন (কবিতা) 
বারীন্দ্র কুমার ঘোষ 


সম্পাদিকা £ স্থলেখা ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 
কর্তৃক প্রকাশিত? 


চিত্রবার্তা 
কৃষিপণ্ডিত শ্রীপারমার- 
সযোষ্টের চাষ *** 





কম খরচে বহু ছিন 
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ধীর ব্যাপকডাবে আপনার ফস গোকামাকড়ের হাত বেকে রক্ষা 
করে এবং নিরাগন্তার সঙ্গে বহুদিন ব্যাগ ক্রিয়াশক্তির সমাবেশ ঘটায়। 


ত্যান্বিথিয়ন---বাজারে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ও ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল কীটনাশক : 
এর সহযোগী (সিনারজেস্টিক) শক্তি অজেয় অমর পোকামাকড়ও বিনাশ করে। 
কারণ, নিরাপদ কীটনাশক আ্যান্দিথিয়ন ব্যবহারকারীকে সমস্যার সম্মুখীন হতে 
হয় ন! আর দীর্ঘ দিন ব্যাপী ক্রিয়াশক্তির কল্যাণে বারবার প্রয়োগ করার প্রয়োজন 
হয় না। পয়সা, সময় ও পরিশ্রমের সাশ্রয় হয়। 

বহু দেশে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে.--আ্যান্থিথিয়ন নিরোগ লাভজনক 

ফসল ফলনের জন্য প্রামাণিক কীটনাশক। 


প্রণব জনকর প্রতারক ওলা 
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এলে বৈশাখ_জীবনের আর একটি নতুন 
রা এই নতুন বছর আমাদের জীবনে শুভ 
হোক, সন্তাবনাপূর্ণ হোক- এই আশা ও 
আকাঙ্খা! নিয়ে এই বছরকে আহ্বান জানাই। 
নতুনের আগমনে যা জীর্ণ, পুরোনো, তা দূর হয়ে 
জীবনে নতুন দিগন্তের আলে! নেমে আস্থক। 
হতাশ, নিরাশ! দূর হয়ে জীবন সম্পদে ভরে 
ৃ উঠুক__এই কামনা ও প্রার্থনাই করি দেশের 
অগণিত কৃষকভাইদের সঙ্গে । 

.. বোরো মরম্থম শেষ হয়ে প্রাক খরিফের 
কাজে হাত দিয়েছেন কৃষকভাইরা। উত্তরবঙ্গে 
বৃষ্টি কিছু আগেই শুরু হওয়ায় সেখানে পাট ও 
আউশ ধানের চাষ ইতিমধ্যেই আরম্ভ কর! হয়ে 
গেছে।, এখন এই ছোট ছোট চারাগুলিকে যত্ 
9 রা করে বাচিয়ে ই বড় কাজ 1 








॥ বহ্ুন্ধরা॥ 


বৈশাখ, ১৩৮: ১৮৯৩ শকাৰ 










দক্ষিণবঙ্গে এখন পাট চাষের সময়। এই 
মাসের মধ্যেই সাধারণতঃ বেশির ভাগ 
বোনার কাজ শুরু হয়ে যাঁয়। কাল টে 
বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে কষকর! জমি তৈরির কাজে 
লেগে যান। কিন্তু এ বছর কালবৈশাখীর রুদ্র 
রূপের দেখ! এখনও মেলেনি। দারুণ দহনে 


যেতে হবে। যতটা সম্ভব জমিতে চাষ দেওয়া 
বীজ সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ এখনই এথিয়ে : রা 


ধান ও পাট দুটোই বড় হকার ফসল 
আমাদের । পাটের ফলন বাড়াবার জন্য সরক 
থেকে কয়েকটি জেলায় নিবিড় চাষের প্রক | 
নেওয়া হয়েছে । যে সব ব্লকে এই প্রকল্প অনুযায়ী: 
কাজ হচ্ছে, সেখানে কৃষকভাইদের কিছু কিছু ২ 
সরকারী সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। এই সব. 
সাহায্যের সুবিধা কৃষকভাইর নিশ্চয়ই নিতে 
চাইবেন। তারজন্যে তাদের অনুরোধ করবো 
রকের সঙ্গে বা জুট ফিল্ড এ্যাসিস্টেন্টদের রে 
যোগাযোগ করতে । 

'আউশ চাষের জন্য চলতি দেশী বীজের চাষ = ন 
করে, কৃষকভাইর! নিশ্চয়ই এ বছর অধিক ফলনশীল 
জলদি জাতের ধানের চাষ করার চেষ্টা ক্রবেন। 














টং বর £ : পঞ্চিংশ রঃ ১ম সংখ্যা 


এইসব বীজ ব্লক বীজ খামার থেকে বা ভাল বীন 
বিক্রি প্রতিষ্ঠান থেকে যোগাড় করে নেবেন। 
এই উন্নত জাতগুলির চাষে খরচ একটু বেশি 
: পড়ে বটে, কিন্তু ফলন য! হয়, তাতে পুষিয়ে যায়। 
আর তাছাড়া আরও সুবিধা রয়েছে। সেই ধান 
_ কেটে, সেই জমিতে অন্য ফসল করে এক বছরে 
আরও ছুই বাঁ তিনটি ফসল তুলতে পারেন। ফলন 
বাড়াতে গেলে; তাই এখন থেকেই শস্য পর্যায় 
ঠিক করে চাষে নাম! উচিত। 

একই জমি থেকে বছরে একাধিক ফসল 
তুলতে গেলে ও ভাল ফলন পেতে গেলে, জল 
 ছাড়। অন্ত যে জিনিসটি একান্ত দরকার তা হলো 
সার। কি ধরণের মাটিতে কোন সার কতটা 
দেওয়ার দরকার, তা জেনে নিতে পারলে, সারের 











অপচয় যেমন এড়ানো! যায়ঃ. রি প্রয়োজনমত 
সার দিয়ে আশানুরূপ ফলনও আশা করা যায় 1. 
সারের দাম যথেষ্ঠ। কাজেই সারের ব্যবহার 
সম্বন্ধে সতর্ক হতে সব কৃষকভাইরাই চাইবেন। 

তারজন্য কিন্তু দরকার জমির মাটি পরীক্ষা, 
করিয়ে নেওয়া । ধারা ইতিমধ্যেই নমুনা! পরীক্ষার 
জন্য পাঠিয়েছেন তাদের আর নতুন করে পাঠাবার 
দরকার হবে ন!। তবে যার! পাঠাবেন তায় 
যেন মাটির নমুনা ঠিকমত সংগ্রহ করে মাটি 
পরীক্ষাগারে পাঠান। মাটি সং গ্রহের নিয়মগুলি 
যাঁদের জনি! দরকার ভার! গ্রামসেবক বা ব্লকের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিতে পারেন। 
জমির মাটি এখনই পরীক্ষা করিয়ে রাখার চেষ্টা 
করুন। ৃ 








পাট কৃষি গবেষণাগার, নীলগঞ্জ, ব্যারাকপুর | 








5৮9০0, ৫৬৬ 
পাঁট থেকে তৈরী জিনিস যেমন চট, থলে 
ইত্যাদির বাজারে, টেরিলিন, নাইলন জাতীয় 
কৃত্রিম স্থতে! নানারকম চাপ স্থষ্টি করছে। এ 
রকম অবস্থাতেও পাট দেশ বিদেশের বাজারে 
মাথ৷ তুলে দাড়িয়ে আছে। ভারতের বৈদেশিক 
বাণিজ্যে পাটের জায়গা এখনও অনেক উচুতে। 

এই অতি প্রয়োজনীয় আশের চাষ সাধারণতঃ 
ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, 
উড়িয্যা ও উত্তরপ্রদেশে হয়ে থাকে । ৭৩টি পাট 
উৎপাদক জেলার মধ্যে ৩১টি জেলায় শতকরা 
৮৪ ভাগ পাটের জমি রয়েছে। 

ভারতে প্রায় ৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাটের 
চাষ হয়। এই পরিমাণ দেশের মোট চাষযোগ্য 


বন্দ্ধরা £ পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 
জমির প্রায় এক শতাঁংশেরও কম। 

_ পাটচাষ এখনও প্রায় সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টি নির্ভর । 
এজন্য প্রতিবছর বৃষ্টির সঙ্গে পাট চাষের কম 
বেশীর একট! সম্পর্ক দেখা যায়। 
পাট গাছের (সবুজ বা কাচা ) ফলন 

হেক্টর প্রতি পাট গাছের ফলন গড়পড়তা 
২৭ থেকে ৩০ টন । পরিমাণ মত সুষম সার 
পেলে এঁ ফলন বেড়ে হেক্টরপ্রতি ৪০ থেকে ৫০ 
টন বা তার বেশী হতে পারে। সাধারণতঃ 
পাটগাছের ফলনের ৫ থেকে ৭ শতাংশ আঁশ 
হিসাবে পাওয়া যায়। স্থৃতরাং আশের এই 
পরিমাণ নির্ভর করছে গাছের এই ফলনের উপর। 
 ভোষ। ও গুটি পাটের আশের উৎপাদন প্রতি 


বিশ্লেষণে দেখা! গেছে যে এক কুইন্টাল তোষা 
পাটের আঁশ (জে-আর-ও ৬৩২) তৈরী করতে 


অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় খান উপাদানের সাথে, 


গাছের লাগে ছুই কিলো নাইট্রোজেন, দেড় কিলে! 
ফসফেট, পাঁচ কিলো পটাশ, চার কিলো! চুণ ও 
এক কিলে। ম্যাগনেসিয়া । 

সাদা বা গুটি পাটের আঁশের বেলায় 
( জে-আর-সি ২১২) প্রতি কুইন্টাল উৎপাদনের 
জন্য তিন কিলো! নাইট্রোজেন, দেড়কিলো৷ 
ফসফেট, আট কিলো পটাশ; পাঁচ কিলো চুণ ও 
ছুই কিলো ম্যাগনেসিয়ার দরকার হয়। এই 
হিসাবের মধ্যে ফেলে দেওয়! বাছ পাট, পাটের 
ঝরাপাত। ও শেকড় ধর! হয়নি। এ সব ধরলে 


হেন্টরে ২৫ থেকে ৩৫ কুইন্টাল হতে পারে ।  খাদ্ধগ্রহণের হিসাব আরও বাঁড়বে। 
পাট ফসল কর্তৃক বিভিন্ন খাস্ভ গ্রহণের গড় নীচের তালিকার দিকে নজর দিলে দেখ! যায় 
হিসাব ৃ যে পাটগাছে পটাশের চাহিদা নাইট্রোজেনের 
পাট কাটার সময়ে গাছের রাসায়নিক চেয়ে প্রায় আড়াইগুণ বেশী । 
তালিকা নং ১ 
পাটের উৎপাদন ও নীট খাগ্গ্রহণের হিসাব 

5 হেক্টরপ্রতি হেক্টরপ্রতি হেক্টরপ্রতি প্রতি কুইণ্টাল পাটের আঁশ চলে জন্য 

ৃ পাতি জাত প্রযুক্ত সার পাটগাছের আশের নীট খাগ্ঠগ্রহণের পরিমাণ 

ৃ সবুজ বা কাচা উৎপাদন (কিলোগ্রাম হিসাবে) _ 


ফলন 








জে-আর-ও ১০ মেঃ টন 


৬৩২ কং ৪৩৬২৫ ৩১৪৫ 
+ 
- (মিঠা পাট) ৪০ কিলে। 
নাইট্রোজেন 
জআর-সি । ৫০ বলো 
১২, ৩৪৩৫ ২৭১৩ 


[জি পাট) 


(কুইন্টাল নাইট্রো- ফসফেট পটাশ চুণ াগনে 
(মেঃ টন হিসাবে) হিসাবে) জেন 
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নাইট্রোজেন সার দিলে পাটের ফলন বেশ 
_.. ভালই হয়। তবে পরিমাণের মাত্র! বেড়ে গেলে 
কতকগুলি কুফল দেখা যায়। যেমন গাছ 
সহজে হেলে পড়ে, গাছে ছত্রাক ঘটিত রোগের 
প্রকোপ বাড়ে, এবং পাটের আশ খস্থসে ও 
.... মোটাধরণের হয়। পাটের ফলন বাড়াতে নাই- 
_ ট্রোজেনের প্রভাব যতটা দেখ! যায় পটাশ ও 
.. ফসফেটের প্রভাব ততটা বোঝা যায় না । সেজন্যে 
__ পাট চাষে পটাশের ব্যবহার ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে 
বিশদভাবে আলোচনার দরকার আছে। এতে 
পাট চাষীর! পটাশের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ! পাবেন। 
মাটিতে পটাশ কিভাবে থাকে ? 
. পটাশ সাধারণতঃ পটাশ ফেলস্পার, মাইকা 
ইত্যাদি বিভিন্ন যৌগিক পদার্থরূপে মাটিতে থাকে । 
এ সব যোঁগিক পদার্থ থেকে উপযুক্ত পরিবেশে 
কিছু পটাশ জলে দ্রবীভূত হয়ে গাছের গ্রহণো- 
_. পযোগী হয়। হাল্‌ক! মাটির চেয়ে এঁটেল বা 
॥ ভারী মাটিতে সাধারণতঃ পটাশ বেশী থাকে। 
এই উপাদানটি গাছের সমস্ত অংশেই কম 
বেশী পরিমাণে বর্তমান থাকে। বিশেষ করে 
_ গাছের পাতা ও ডগাতে বেশ বেশী পরিমাণেই 
_.. খাকে। প্রায় অধিকাংশ পটাশই দ্রবীভূত 
অবস্থায় গাছের কোষে থাকে । মোটামুটিভাবে 
_ পটাশ গাছের প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট ৰা 
.. শ্বেতসার তৈরীতে এবং কোষের জলীয় অংশ 
.. নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। 
রি চাষের বিভিন্ন এলাকার মাটিতে 


| হৰ + 


পট চাষের জি মাটি মোটামুটি দু ভাগে 















- বনুন্ধরা £ বৈশাখ £ ১৩৮০ 
বিভক্ত । যেমন-_ পলিমাটি ও লাল ব! ল্যাটা- 
রাইট মাটি। সাধারণতঃ পলিমাটিতে পটাশের 
ভাগ বেশী আর লাল বা ল্যাটারাইট মাটিতে 
পটাশের ভাগ কম থাকে। 

পশ্চিমবঙ্গের হুগলী; ২৪ পরগণা, দাবা, 
জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও 
মালদার মাটিতে গাছের গ্রহণযোগ্য পটাশের 
ভাগ মাঝারি থেকে মোটামুটি ভাল পরিমাণেই 
আছে। 

আসামের গোয়ালপাডা; কামরূপ ও ন ওগার 
মাটিতে পটাশ কম আছে। 

বিহারের পূর্ণিয়া ও সহর্ষের মাটিতে পটাশের 
পরিমাণ মাঝারি ধরণের । 

আবার উড়িষ্যার বালেশ্বর, সম্বলপুর ও 
কটকের মাটিতে পটাশের পরিমাণ ক 
বলতে হবে। 

উত্তরপ্রদেশের বরহৈচ, সীতাপুর ও থিম 
খেড়ীর মাটিতে পটাশের পরিমাণ বেশ ভালই। 

কিন্তু ত্রিপুরার মাটিতে পটাশের অভাব 
খুবই বেশী । 
পাট উৎপাদনে পটাশ প্রয়োগের সুফল 

জমিতে সার সহযোগে পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে যে হেক্টরপ্রতি ২৫ কিলোগ্রাম পটাশ সার 
প্রয়োগে গড়পড়ত| প্রতি হেক্টরে ১১০ থেকে 
১৮০ কিলোগ্রাম অতিরিক্ত পাট পাওয়া সম্তব। 
যে সব জমিতে পটাশের পরিমাণ খুব কম থাকে 
সেখানে আরও বেশী পটাশ দিলে ফল আরও 
ভাল হতে পারে। জমির উর্বরতা ও ফসলের 
পর্যায়ক্রম বিবেচন! করে প্রতি হেক্টরে ২০ থেকে 
৬০ কিলোগ্রাম পটাশ সার অন্যান্য সারের সাথে 
দেওয়া যেতে পারে। আসাম, উত্তরবঙ্গ ও 





বর : বং বব ১ ১ম সধ্যা 

ত্রিপুরার অনেক জায়গায় উপযুক্ত পরিমাণ 
নাইট্রোজেন ও ফসফেটের সঙ্গে হেক্টরপ্রতি ৬০ 
থেকে ৮০ কিলে! পটাশ দিয়ে খুব ভাল ফল 
পাওয়া যেতে পারে। 

পাটের রোগ প্রতিষেধক হিসাবে রা ও 
চুণের ক্ষমতা 


_.. অস্্মাটি বা যেখানে বছরের পর বছর একই 
জমিতে পাটচাষ করা হয় সেখানে পাটের ডাটা 
পচা ও গোড়াপচা৷ প্রভৃতি ছত্রাকঘটিত রোগের 
প্রকোপ বেশী হতে দেখা যায়। এসব জমিতে 
মাটির অগ্নতা কমানোর জন্য চুণের সাথে পটাশ 
_সারও প্রয়োগ কর! উচিৎ। কারণ অনেক সময় 
কেবল চুণ ছড়ালেই রোগ কমে না। রোগ হলে 
গাছ মরবে এবং পাটের ফলনও কম হবে। আর 
রোগাক্রান্ত গাছের জাশের মানও নীচু হবে। 
ওষুধ ছিটিয়ে রোগের প্রতিকার কর! যথেষ্ট 
 ব্যয়সাধ্য। তাই চুণ দিয়ে মাটির অগ্নতা দূর 
_ করে পরিমাণমত পটাশ সার দিলে ফসলকে কম 
খরচে রোগের হাত থেকে বাঁচানো যেতে পারা 
 যায়। মাটির অয্নত। দূর করার জন্য পাট 
বোনার ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ আগে জমিতে উপযুক্ত 
পরিমাণে চুণ মেশাতে হয়। আর পটাশ সার 
পাট বোনার ঠিক আগেই জমিতে ছড়াতে হয়। 
অতএব চলতি বছরে পাটে রোগ দেখ! দিলে 
: মাটি পরীক্ষা করে পরের বছর ফসল বোনার আগে 
_ জমিতে পরিমাণ মত চুণ ও পটাশ দিয়ে রোগ 
_ কমানে! যেতে পারে। ২নং তালিকায় রোগ দূর 
তে পটাশ ও চুণের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। 


ট্রে ও ফসফেট সার প্রয়োগের 








পটাশ কম আছে এরকম জমিতে শুধু নাই- 
ট্রোজেন ও ফসফেট সার প্রয়োগ করলে গাছে 


পটাশের অভাব আরও বাড়ে | এবং বাড়তি ৃ 
উৎপন্ন ফসলের দরুণ জমিতে এর অভাব আরও 


প্রকট হয়। অতএব এরকম জমিতে এসব খা 
উপাদানের স্বাভাবিক সরবরাহের জন্য সার 
প্রয়োগের সময় সঠিক যত নেওয়! কর্তব্য । ৃ 
পটাশ ও ম্যাগনেসিয়ামের সম্পর্ক 

পাটচাষে ম্যাগনেসিয়ামেরও দরকার-_এটা 
দেখা গেছে। 
প্রয়োগে মাটিতে অনেকসময় ম্যাগনেসিয়ামের 
অভাব দেখা যায়। অধিকন্তু বছরের পর বছর 
ফসল তোলার দরুন জমিতে এর অভাব 
ক্রমশই বাড়ে। 

এই অবস্থায় নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশের 
সাথে দরকারমত ম্যাগনেসিয়াম দেওয়া উচিৎ । : 
ম্যাগনেসিয়াম অভাবগ্রস্থ মাটিতে ' নাইট্রোজেন 
ফসফেট ও পটাশের সঙ্গে হেরে ২০ কিলো 
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড দিয়ে ২ থেকে ৩ কুইন্টাল 
আশের বেশী ফলন সম্ভব হয়েছে। জমিতে 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, “ডলমাইট? চুণ বা 
স্ল্যাগের? গুঁড়া ম্যাগনেসিয়াম হিসাবে দেওয়া 
যেতে পারে। | 

অতএব এক কথায় বলতে গেলে জমির 
প্রয়োজন অনুযায়ী সুষম সারের সঠিক প্রয়োগের 
উপর ফলনের পরিমাণ নির্ভর করে। কম্পোস্ট 
বা জৈব সারের সাথে দরকারমত অজৈব 
নাইট্রোজেন, পটাশ ও ফসফেট বা ম্যাগনে- 
সিয়ামের প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। তবে 


বুঝতে হবে মাটি অনুযায়ী সারের আয়োজন 


ছা! হবে ও এবং সারের মাত্রাইবা কি হবে 1. 


আবার পটাশ ও ফসফেটের 









বছরের পর বছর একই জমিতে ্যামোনিয়াম চালে? সার প্রয়োগে চাষের ফলে পাট ফসলে রি 
রোগাক্রান্ত মরা বাকল : 


(ফসল কাটাকালীন শতকরা হিসাব) 


২ তে নহ ১৯৬১ 5৯৬২ ১৯৬৩ ১৯৩৪. ৫ বছ রও 
0 (কিলে/ /হেষটর) 





Lo ২নং তালিকা থেকে এট! বেশ বোঝ! যায় যে কেবল চুণ দিলে রোগের প্রকোপ কমে না। ) 
ন সকল জমিতে চুণের সাথে প্রয়োজনমত পটাশ দিয়ে বেশ সুফল পাওয়া যায়) 








গ্রীম্মের মরস্থমে আপনার সেচের জলের 

ব্যবস্থা থাকলে আপনি সবজি ফলাতে পারেন। 

গ্রীষ্মক।লীন বছরের এ সময়টায় সবজি বড় একট! পাওয়া 
যায় না বলে, সবজি ফলাতে পারলে লাভ 


সবজির জনে, লা দিয়েই আপনি গ্রীষ্মের সবজি 


ফলাতে পারেন। সাধারণতঃ একটি নলকৃপে 
নিন দৈনিক ১০ একর জমিতে সেচ দেয়! যেতে পারে । 
তৈ রিতে। তী আপনার নলকৃপ থাকলে আপনি প্রতিবেশী 
কৃষকের কাছেও আপনার জল বেচতে পারেন। 
গ্রীষ্মের সবজির জন্যে তিনদিন অন্তর একবার মাত্র 

জলের দরকার। 


১০ 





_ শহর ধৃয়ে আস! নর্দমার জলের ব্যবহার বেশ 


কিছু : সংখ্যক কৃষক করে থাকেন। নর্দমার জল 


... উর্ববরতার নান! উপাদানে সমৃদ্ধ । 

0 আপনি যদি আপনার বা নিজ পরিবারের 
জন্যে সবজি চাষ করতে চান, তাহলে রান্নাঘরের 

অপচয় করা জলও চাষের জন্যে ব্যবহার করতে 





রি _ পারেন। চাষের জমি খুব কাছাকাছি থাকলে 
রান্নাঘরের নালার সঙ্গে তা যোগও করে দিতে 
_পারেন। অবশ্য, জলের যোগান ছাড়! অন্যান্য 


কয়েকটি ব্যাপারও আপনাকে ভেবে দেখতে হবে। 
দি প্রথমতঃ বাঁজারের কথা । ভেবে দেখুন, 
নিকটতম বাজারটি কতদূর । সেই বাজারে কত 
তাড়াতাড়ি বা কত কম সময়ে আপনি উৎপন্ন 


_ সামগ্ৰী পৌঁছে দিতে পারেন। এই ব্যাপারটির 


সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে ক্রেতার সবজি পছন্দের । 


যদি আপনি আপনার সবজি ফসল বাজারে দ্রুত 
রে পৌঁছে দিতে না পারেন; তাহলে সবজির চেয়ে 
আরে! বেশী সময়ে নষ্ট হয়, এমন ধরণের উৎপন্ন 
_. দ্রব্যের কথ! ভাবতে হবে। আপনার মূল লক্ষ্য 


হবে এমন জাতীয় সবজি উৎপন্ন করা যা থেকে 
আপনি সর্বাধিক লাভ পেতে পারেন । 

নিবিড় শস্ত পর্যায়ের পক্ষে, অল্প সময়ে তোল! 
যায়; এ জাতীয় গ্রীন্বকালীন সবজি উপযোগী হতে 
.. পারে। তাছাড়া এ জাতীয় সবজি কৃষির 
___ বহুমুখীনতাও এনে দিতে পারে। 
যে সব সবজি বছরের নান! সময়ে চাষ হয়, 


ৰ : : অন্যান্য শৃম্যের সঙ্গে সেগুলো চাষের কতগুলে! 
নিশ্চিত সুবিধে আছে। 


i সবজির জন্যে বাড়তি পরিমাণ জৈব সার 
অবশ্যই দিতে হবে। তার ফলে সবজির পরের 
কোনো শস্তের চাষের জন্যে আপনার মাটি উর্বর 
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হবে। এমনকি নোন! জমিতেও ভিডিবা টোড়শ 
জাতীয় সবজির চাষ আপনি করতে পারেন 
যে সব সবজির মূল খুব গভীরে যায়, সে সব 
সবজি চাষে মাটির গভীরের উর্ব্বর উপাদান মাটির 
ওপরে এসে যায়। এবং যে সব সবজির শেকড় 
মাটিতে ছড়িয়ে যায়, সেগুলো চাষ করলে 
রৌদ্রতাপের দিনে মাটির ওপরে একটি সবুজ 
আচ্ছাদন স্যষ্টি করে। তাহলে গ্রীষ্মের মরনথমে 
সবজির চাষ করা স্থখদায়ক নয় কি ! ৃ 

সবজির চাষে অবশ্ঠ অনেক রোগ পোকার 
আক্রমণ হয়। তবে আপনি সবজি চাষে লাভ 
ও সন্তোষ যদি চান, তাহলে আপনাকে সতর্ক ও 
সাবধানী হতে হবে। পরিচ্ছন্ন চাষ আপনার 
রোগপোকার সমস্তার অনেকখানি সমাধাঁনৎ 
করে দেবে। ব্যবসার জন্তে যার! ফসল ফলাবেন, 
তাদের ভালো লাভ করতে হলে অবশ্যই সবজির 
রাখতে হবে। | 

ফেব্রুয়ারী থেকে জুনের মধ্যে যে সব সবজির 
চারা রোয়! হয়, সেগুলো সাধারণতঃ সবুজ পাতা- 
বহুল সবজি । করলা; লাউ; ঢে ড়শ, বেগুন; 
লঙ্কা, মটর, শশা, বীন, তরমুজ, কুমড়ো; মুলে, 
স্কোয়াশ ইত্যাদি সবজি এই পর্যায়ে পড়ে । যাই 
জানাই কিন্তু যথেষ্ট নয়। সবজির চাষ খুব একটা 
রা না হলেও ত কা 
কতগুলো প্রয়োজনীয় দ্বিক 

সবজি চাষের জন্যে ঠিক জাত বাছাই করুন 
এবং ঠিক সময়ে তা বুনুন। মরস্ুম বা সময় 
উপযোগী বীজ বুনতে না পারলে অনেক সময় 
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বিশ্ব বা. নির্ভরযোগ্য জায়গা থেকে বীজ 
সংগ্রহ করাঃ বীজ সম্বন্ধে আরেকটি 
না কাজ। 

__ চার! লাগাবার অন্ততঃ ২-৩ সপ্তাহ আগে 
আপনাকে মাটি খুঁড়ে বা লাঙ্গল দিয়ে জমি তৈরী 
করতে হবে। সমতল বীজতল! তৈরীর জন্যে 

আপনাকে জ্মির মাটি সমান করে নিতে হবে । 


বেগুন, টমেটো, লঙ্কা, পেয়াজ প্রভৃতি সবজির 
বীজ কিন্তু প্রথমে বীজতলায় লাগিয়ে চার! তৈরী 
করে নেবেন। তারপর চারা তুলে ক্ষেতে 
লাগাতে হবে। অগ্তান্ত সবজি সরাসরি মাঠে 
লাগানো চলে। 
খন প্রয়োজন তখন জল দিতে হবে। কখন 
জল দিতে হবে জমিতে সে বিষয়ে সবচেয়ে ভালো 
পথ হচ্ছে সেচের আগে ৫ থেকে ৬ সেঃমিঃ পর্যন্ত 


মাটি পরীক্ষা করে নেয়া। মাঝে মাঝে হান্কা 


সেচের চেয়ে কয়েকটা ভালো সেচ 
দেয়াই ভালে! । 

প্রত্যেক সেচের পরে মাটি নেড়ে চেড়ে আল্লা 
করে দিতে হবে। নিড়ানির কাজও খুব 
শুরুত্পূর্ণ। নিড়ানি দিলে আগাছ! দমন হবেঃ 
মাটিতে হাওয়া খেলবে এবং গাছের ঠিকমতো! 
হাড় হবে। 
__ ছেটিখাটে। আকারে পারিবারিক প্রয়োজনে 
চাষ না করে ব্যবসার জন্যে চাষ করলে রাইটস 
বা অন্য কোনে তামাঘটিত ওষুধ শস্তে ছিটোলে 
পাতার অনেক রোগ দমন হয়। পোকার 
সাহায্যে কতগুলে! ভাইরাস জাতীয় রোগ ছড়িয়ে 
পড়ে। বি-এইচ-সি (শতকর! ১০ ভাগ) গুঁড়ো 


রর কয বা শতকরা ৫০. ভাগ হি য়ে এই রোগ 





রা 


দমন করা যায়। রি 
দেখামাত্রই ভাইরাস আক্রান্ত গাছ তুলে 


ফেলতে হবে। ভাইরাস আক্রমণের ফলে 


গাছের পাতা হলদে হয়ে শুকিয়ে যায়। সঙ্গে 
সঙ্গে সেগুলে! তুলে না ফেললে ভাইরাস ছড়িয়ে 
পড়ে অন্য গাছকে আক্রমণ করবে । র 

মাইট ও এফাইড জাতীয় ক্ষুদ্র পোকা 
তামাকের জল গাছে ছিটিয়ে দমন কর! যায়। 
কেরোসিনের বোতলের ছয় বোতল জলে আধ . 
কিলো তামাক একঘণ্টা ফুটিয়ে, ফোটবার সময় | 
২৫০ গ্রাম কাপড় কাচা সাবান দিয়ে নামিয়ে 
নিতে হবে। তারপর মিশ্রণটি কাপড়ে ছেঁকে 
ঠাণ্ড! জায়গায় রাখুন। দরকারমতে! এই আড়ৎ 
বা মিশ্রণটি ৬ গুণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে গাছে 
ছিটোতে হবে.। 


অবশ্যই সার দেবেন 

জমি তৈরীর সময় গোবর সার ব! আবর্জনা! 
পচাই জাতীয় জৈব সার দেবেন। সবজির 
প্রয়োজনীয় সারের অর্ধেকটা এই সাঁরেই মেটানো 
ভালে।। ২০ বর্গমিটার জমির জন্যে 
১ই কুইণ্টাল এরকম সার (প্রায় ৫-১ ঝুড়ি) 
প্রয়োজন । | 
গর্ভ বা স্তপ থেকে সত্য নেয় হয়েছে কিন! ত! 
দেখতে হবে। সাজ ও একটি ভালো বিকল্প 
সার। যাই হোক, জমিতে সমানভাবে সার 
ছড়িয়ে দিন। ঠিকমত লাঙল দিয়ে চষে দিন। 
জমি তৈরীর সময় ৭৫০ গ্রাম স্থপার ফসফেটণ 
ছড়িয়ে দিন। পরে যখন চারাগুলে! বাড়তে 
আরম্ভ করবে, আপনি ১-৫ কেজি আ্ামোনিয়াম 


পলির হ্যাভ 





ভালোভাবে পচানো হয়েছে এবং 








_ মার্চ থেকে জুলাইয়ের শেষে সমতলভূমিতে 
যখন গরম পড়তে থাকে, তখন “আ্যামারেথাস্‌* ও 
 পার্শলেনের চাষ করা যেতে পারে। পাহাড়ী 
ৃ এলাকায় আযামারেখাস ও পার্শলেনের চাষ 
যথাক্ৰমে মে-জুলাই এবং এপ্রিলের মাঝামাঝি 
থেকে সের পর্যন্ত সময়ে করা যাঁয়। 
... পাতাবহুল সবজির বীজ সাধারণতঃ খুব ছোট 
.. হয়। প্রতি ১৭ বর্গমিটার জমিতে ৫-১* গ্রাম 
বীজ নিয়ে ভাল বীজতলায় আপনি ছেটানো 
.. প্রথায় বা লাইনে বুনতে পারেন। বীজ বোনার 
_ সারির দূরত্ব হবে ১৫ সেঃমিঃ' এবং প্রতি প্লটের 
দুরত্ব হবে ১০ সেঃমিঃ। প্রতি ১০ বর্গমিটার 
জমির জন্যে ০৫ কেজি সুপার ফসফেট এবং ০-৫ 
কেজি আযমোনিয়াম সালফেট এবং ০১ কেজি 
পটাশ বীজ বোনার ১৫ দিন পরে দেবেন। 
 প্ীম্মের তাপ খুব তীব্র হলে বীজের ওপর একটা 
আচ্ছাদন রাখুন। বস্তুত: এই ধরণের সবজি আধ! 
রৌদ্র আধা ছায়াতেও জন্মানো যায়। বোনার ১-১২ 
মাস পরে এগুলো প্রথম তোলার উপযুক্ত হয়। 
লাউ 
গরমের সময়ের যথার্থ সবজি হোল লাউ। 
লাউ জনপ্রিয়ও বটে। বেলে জমিতে লাউ 
ভালে! হয়। লাউ জাতীয় সবজির মধ্যে 
_ অধিকাংশই, যেমন লাউ, করলা ইত্যাদি লতিয়ে 
. লতিয়ে ওপরে বেয়ে ওঠে, তেমনি কুমড়ো 
__ মাটিতেই লতিয়ে থাকে। 
.... পুসা সামার প্রোলিফিক লং এবং পুসা সামার 
_ প্রোলিফিক রাউ জাতের লাউ ফেব্রুয়ারী থেকে 
মার্চ এবং জুন-জুলাইয়ে চাষষোগ্য । মেঘদূত এবং 
সার নামে ছুটি নতুন অধিক ফলনশীল 




























জমিতে সরাসরি বোনা সবজি (পাতাবহুল সজি) 
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জাতের লাউ সম্প্রতি জন্মানো হয়েছে। এর রবী 
ফেব্রুয়ারীতেই বুনতে হবে। প্রতি হেষ্টরে এ 
জাত থেকে ২৫০ কুইন্টাল লাউ পাওয়া যায় 
১৮০ X ১৮০ সেঃমিঃ দূরত্বে ৩-৪টি বীজ প্রতি গে 
লাগাতে হয়। ফেব্রুয়ারী-মার্চে লাগানো লা 
এপ্রিল-জুনে ফলন দেয় এবং জুন-জুলাইয়ে বোন 
লাউ ফলন দেয় আগষ্ট-অক্টোবরে। গড়ে 
৩০ থেকে ৪০ কেজি ফলন হয় এ জাতের 
লাউয়ের প্রতি ৯ বর্গমিটারে। বি 
লাউগ্রাছে এক ধরণের ছোট ছোট ফিবে 
লাল রঙের পোকার আক্রমণ হয়। এগুলে 
দমন করতে ডিলডিন ছিটোতে হয় । ূ 
কাকুড় এবং স্পঞ্জ গোর্ড 
লাউএর মতোই এদের চাষ হয়। বেয়ে 
ওঠার জন্যে এ সবের জাফরীর দরকার হয়; 
স্পঞ্জ গোর্ড যেমন কঠিন বাঁ শক্ত; তেমনি ফলনৎ 
প্রচুর হয়। কাকুড় আর্ড অঞ্চলের উপযোগী 
সবজি বলে ইয়ার্ড লং ও মা।ঙ্গালোরের জাতগুলে 
এবং পুসা নাসদার জাত খুব জনপ্রিয়। স্পঃ 
গোর্ডের পুসা চিকনি জাতটি ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাছে 
বোনার জন্যে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রত 
নয় বর্গমিটার জমি থেকে এ জাতের ফল: 
১৫-২০ কেজি আশ! করা যায়। 
লাউ জাতীয় সবজি তৈরী হয়ে উঠবার সম: 
ফুট ফ্লাই এর আক্রমণে অনেক সময় ফেটে 
যায়। এই পোকা বা মাছি ফলের ভেতরে ডিঃ 
পাড়ে। একবার কোনোমতে ভেতরে ঢুকবে 
এদের দমন করা খুব কঠিন। দমন . করবা 
একমাত্র উপায় হোল টোপ দেয়া। আখের রঃ 
বা গুড়ের সঙ্গে অল্প পরিমাণ ডিডি-টি ব 
তামাঘটিত ওষুধ মিশিরে একটি রেকাবীতে 


ব্রা £ £ পঞচৰিল রঃ ১ম মিরা 


একবারে কাজ না হলে বেশ কয়েক দিন ধরেই 


রাখুন। আর যে ফলগুলি পোকায় কেটেছে 
(সেগুলি তুলে ফেলুন। 

কুমড়োগাছ মাটিতে প্রায় ৫ বর্গমিটার জায়গা 
নিয়ে ছড়িয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারী-মার্চ বা জুন- 
জুলাই মাসে সার দেয়া ছোট ছোট গর্তে বীজ 
বুনুন। ১৮০X১৮০ সেঃমিঃ ব্যবধানে প্রতি গর্তে 
৩-৪টি করে বীজ বুনবেন। ফেব্রুয়ারী-মাে 
বোনা বীজ থেকে ফলন হবে মে-জুলাইয়ে এবং 
তার পরে বোন! বীজের ফলন হবে অক্টোবর- 
ডিসেম্বরে । 

 কুমড়োর মতোই চাষ হয় চালকুমড়োর। 
নান। জাতের মধ্যে সবুজ রঙের জাতের চেয়ে 
সাদ! জাতের ফলন বেশী হয়। 

কুমড়ো এবং চালকুমড়োও লাল কুমড়ী 
পোকায় আক্রান্ত হয়। ডিলদ্রিন গুড়ো ছড়িয়ে 
এগুলে। দমন করা যায়। 
করলা 

শ্রী্ঘকালীন করলার নানা জাত রয়েছে। 
কোধেম্বাটুর লং জাতটি অনেক অঞ্চলে চাষের 
জন্যে সুপারিশ কর! হয়েছে । ১২০ ১৮১২০ সেঃমিঃ 
ব্যবধানে বৃত্তাকার গর্ভে বীজ বৃনতে হবে। 
বোনার আগে গর্তের মাটির সঙ্গে প্রাথমিক সার 
হিসেবে: ২ ঝুড়ি আবর্জনা সার মেশাতে হবে। 
তারপরে ০'৩ কেজি সুপার ফসফেট এবং ০-১ 
কেজি আযামোনিয়াম সালফেট প্রত্যেক ১০ বর্গ- 
মিটার জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে। 
জুট ফ্লাই এই সবজিকেও আক্রমণ করে। 
দেখামাত্রই পূর্বোল্পিখিত ওষুধের সাহায্যে 
মাছিগুলো মেরে ফেলবেন। 


ঢেড়শ 8 

চলতি জনপ্রিয় নানা জাত ছাড়াও নতুন 
অধিক ফলনশীল বহুজাতের অনেক টে'রশ 
আছে। যেমন পুসা সয়ানী; পুসা মখমলী, 
পারকিন লংগ্রীন, পুস! সেল ১, পুসা সেল ২, 
পুসা সেল ৩, বৈশালী ভাধু ইত্যাদি 1 : 

উত্তরাঞ্চলে গ্রীষ্মে বোনার জন্যে পুস! সওয়ানী 
জাত খুব জনপ্রিয়। ফেব্রুয়ারী-মার্চ বা জুন- : 
জুলাই মাসে এ জাতের বীজ বুনতে হয়। 

পুস! মখমলী জাতটি মার্চেও বোনা যায়। 
৩০ সেঃমিঃ দূরত্বের লাইনে ১৫ সেঃমিঃ দূরছে বীজ 
বুনতে হবে। প্রতি ১* বর্গমিটার জমিতে ৩০ 
গ্রাম বীজ দরকার হয়। গ্রীষ্মের টে'ড়শের জন্যে. 
সেচ খুব বেশী দরকারী । 

এ জাতের ঢেড়শ এপ্রিল-জুনে তোলার 
উপযুক্ত হয়। প্রতি ১০ বর্গমিটার জমিতে 
১৫-২০ কেজি ফলন আশা কর! যায়। 

আগ্রার বীচপুরীতে আর;বি,এস, কলেজের 


কর্তৃত্বে এক পরীক্ষায় দেখ! গেছে যে, বছরের. 


যে কোনো সময়ে এবং সমতল জমিতে টেড়শের 
যা ফলন হয়, তার চেয়ে ফেব্রুয়ারীতে ঢাল 
জমিতে লাগালে অনেক বেশী ফলন দেয়। 
খুব ছোট ছোট একধরণের পোকা টে'ড়শের : 
পাতার নীচে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা দেয় এবং তার 
ফলে পাতা কুঁকড়ে যায়। এনড্রিন ছিটোলে 
এ পোকা দমন করা যায়। 
ঢেড়শের ফলন নষ্ট করে দেয় স্পটেড বল 
ওয়ার্ম নামে আরেক ধরণের পোকা। 


আবির্ভাব হয়। ৫০ শক্তির জলে গোঁল। ডি-ডি-টি 
১০০ গ্রাম, ৩০ চিন গুলে জা করুন। 


5৪8. 


জুলাই 
আগস্টে যদি খুব খর! দেখ! দেয় তাহলে এদের 





কীটনাশক ছিটোবার আগে যে সব ঢেড়শ 
__ তোলার যোগ্য হয়েছে, সেগুলে! তুলে নিন। 
গরমে ও খরার সময় মাইটও ফসলের ক্ষতি 
করতে পারে। সালফার গুঁড়ো ছড়াতে পারেন 
__ অথবা শতকরা ৫০ ভাগ ই-সি ম্যালাধিয়ান 
ছিটোতে পারেন। 

.... কতঞ্চলে। রোগের জন্যেও টে'ড়সের ফলন 
9 কমতে পারে। তাই কোনো দাগ ঢে'ড়স গাছে 
. দেখামাত্র কৃষিকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। 






অন্ত কোনে| সবজি চাঁষ ন| করতে পারলে 

আপনি বরবটীর চাষ করতে পারেন। ফেব্রুয়ারী- 
টে ৩০X8৫ সেঃমিঃ দূরত্বের সারিতে ২-৩ 
 সেঃমিঃ গভীর করে বরবটার বীজ বুন্নুন। 
সেঃমিঃ দূরত্বে বীজ বুনবেন। গ্রীষ্মে পুস। 
_ ফান্তনী বা দো ফসলী জাতের চাষ 
. করতে পারেন। 

_. প্রতি ৮ বর্গমিটার জমির জন্যে দরকার ৩০ 









"গ্রাম বীজের। এবং এতে ফলন হবে 
৮5০ কেজি। 
সবজি ছাড়া বরবটী পশুখাদ্য হিসেবেও 
উল্লেখযোগ্য । 


_.. গ্রীক্মের সীমের ছুটি জাতের সুপারিশ কর! 
 হয়েছে। পুসা জলদি এবং পুসা প্রোলিফিক। 
একটু যত্ব নিলে এই লতানে| সবজি খুব পুষ্টিকর 
১ খাদ্য যোগায়। জুন-জুলাইয়ে বীজ বুনতে হয়। 
প্রতি ৯ বর্গমিটার জমিতে ৩০ গ্রাম বীজ 
 প্রয়োজন। ১২০ সেঃমিঃ দূরত্বের লাইনে ৩০ 
_ সেঃমিঃ ব্যবধানে বীজ পুঁতুন। ঝাড় জাতের হলে 
ফাক দিয়ে বোন! চলে। লতানে গাছগুলি 





ব্তদ্ধরা £ বৈশাখ ২ ১৩৮০ 
ঠিকমত মাচায় তুলে দিন। 
অনেক সময় সীমের গাছে বা ফুলে এ্যাফিডের 
আক্রমণ হয়। তামাকের মিশ্রণ বা নিকোটিন ূ 
সালফেট দিয়ে এই পোকা দমন করা যায়। 
খুব জনপ্রিয় এই বীজও গ্রীষ্মের সবজি 
নান! জাতের মধ্যে কনটেণ্ডার জাতটি বেশী 
প্রচলিত। শুখা সহনশীল মেক্সিকান জাতের 
বীজ “জম্পা” ১৯৬৫ সালে চাষের জন্য প্রথম 
ছাড়া হয়। বর্ষার শুরু হওয়ার আগে জুন মাসের 
দিকে এ জাতের বীজ বুনতে হয়। ্ 
এ জাতীয় বীজের জন্তে খুব কঠিন মাটি 
উপযোগী নয়। ৩০-৪৫ সেঃমিঃ দূরত্বের লাইনে 
ফেব্রুয়ারী-মার্চে বীজ বুন্নুন। প্রতি ১০ বর্গমিটার 
জমিতে ৫০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন । ২০-৩০ সেঃমিঃ রং 
দূরত্বে বীজ বুনবেন। ৩-৪ সেমি: এর বেশী 
গভীর করে বীজ বুনবেন ন1। রি 
ফেঞ্চবীনে চাপঃন সার হিসাবে নাইট্রোজেনের 
দরকার হয় না। ভালো ফলনের জন্যে সুপার : 
ফসফেট: দিতে পারেন। ৃ 
গুচ্ছসীম 
অনেক কৃষক পুসা নব বাহার জাতটিকেই 
বেশী পছন্দ করেন। অন্তান্য জাতের মধ্যে সদর 
বাহার, পুসা মৌস্বমী এবং আলি লং খুব 
জনপ্রিয়।. গুচ্ছসীম সবুজ সার হিসেবেও কাজ 
করে, তাছাড়! সবজি হিসেবে এবং পশুখাগ্য হিসেবে ২ 
এর মূল্য তো আছেই। ফেব্রুয়ারী-মার্চ বা জুন- 
জুলাইয়ে এই সীম বুনতে হয়। ৩০-৪৫ সেমি 
দূরত্বের লাইনে ১৫ সেঃসিঃ দূরত্বে বীজ পুঁতিবেন। ৪ 
কখনো কখনো বিপুল ঝাঁকে পোকার! এই 
দীন গাছ আক্রমণ করে। ফল ধরবার ইল না 


১ ১৫. নও 
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যদি আক্রমণ দেখ| দেয়, তাহলে রি 
খাঁড়ো বা ম্যালাখিয়ন ছড়াতে বা ছেটাতে 
_ পারেন। তবে ফল ধরবার পরে হলে 
_ নিকোটাইন সালফেট ব্যবহার করতে পারেন। 
_ যে সব সবজির চারা রোয়া হয় 
__ কৃতগুলে| সবজির কথ। বলছি, যেগুলো 
প্রথমে বীজতলায় বীজ পুঁতে তৈরী করতে হয়। 
বীজতলা তৈরীর কথা বল! যাক। 
ক্ষেতের এক ধারে ভালো জল নিকাশী 
 ব্যবস্থাযুক্ত জমিখণ্ড বেছে ননি । জমিখগ্ডটি 
_ কোদাল দিয়ে গভীর করে খুঁড়ে ভালোভাবে 
তৈরী করুন। সে সময় মাটির সঙ্গে পাতার 
গুঁড়ো মিহি করে মিশিয়ে দিন। গোবর সার 
দিতে চাইলে ত! আগে চেলে নিলে ভালো হয়। 
0. এবার ৭৫ সেঃমিঃ চওড়া ১৫ সেঃ মিঃ উচু 
_. বীজতল। তৈরী করুন। বীজতলার মাটি সমান- 
ভাবে টেনে দ্রিন। তারপর কোদাল দিয়ে 
চেপে দিন। 
বীজতলায় পৌতার বীজ খুব ছোট হলে 
_ বীজগুলো অল্প বালুর সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার 
লাইনে বুন্নুন। আঙ্ল দিয়ে লাইন টেনে নিয়ে 
__ আলতোভাবে বুনুন। তারপর হাল্কা মাটির 
আবরণ দিয়ে পৌত| জায়গ! ঢেকে দিন। খুব 
বেশী ছোট বীজ ০৫ সেঃমিঃ এর বেশী গভীরে 
শু তবেন না। বেশী গভীর করে পুতলে বীজের 
 অঙ্রণ হবে না। হ্যা একট! ছায়ার আচ্ছাদন 
__ দেবেন। সাধারণতঃ টমেটো» বেগুন ও পেঁয়াজের 
. অঙ্কুরণ গ্রীষ্মে 







খুব ভালে! হয় ন।। বাঁঝরা দিয়ে. 
স্বভাবে বীঞ্জতলায় জল দেবেন। তা! নাহলে 


২ এক জাতীয় রোগে আক্রান্ত হয়ে 


| শুকিয়ে যাবে। 











অনেক কৃষক বীজতলায় পৌত| বীজের ওজনের : ৰ 


একহাজার ভাগের একভাগ পরিমাণ এগ্রোসেন 
জি-এন দিয়ে বীজ শোধন করে নেন। 
টমেটো 

গ্রীষ্মের জন্যে পুসা রুবী রেড খুবই উপযোগী ৷ 
মার্গলোব, আ্রলতা, কালিয়ানপুর, 
(কানপুর), কেকক্রথ, এজেটি ( লুধিয়ান ), 
পাঞ্জাব উ্রপিক নং ২১৬, এস ১২ ( লুখিয়ানা ) 
সিরিয়াল নং ১২৬, আলি ডোয়াফ, সুয়কস, 
এইচ-এস ১০১, এইচ-এস ১০২, এইচ-এস ১১২ 
(হিসার), স্ুয়েকট ৭২ (গোঁয়ালিয়র) ৩৩ ভি-এফ রঃ 
২১ পন্থনগর ইত্যাদি হচ্ছে অন্যান্য আকর্ষণীয় ভা 
জনপ্রিয় জাত। 

প্রতি ১০ বর্গমিটার জমির জন্যে ১ গ্রাম বীজ 
পুঁততে হয়। বীজতলায় জুলাই-আগষ্টে বীজ 
পুঁতবেন। চারা ১ মাসের হলে তুলে নিয়ে 
৬০ সেঃমিঃ দূরত্বে রোয়! করবেন। আল করা 
জমিতে পু'তলে ভীলো। হয়। সারিতে চারা 
রৌয়ার আগে সারির মাঝে মাঝে খাত করে 
নিয়ে প্রত্যেক খাতে হাল্কা করে ১০০ গ্রাম 
হ্থপার ফসফেট ছড়িয়ে দেবেন। 

পাহাড়ী এলাকায় টমেটো বীজ বুনে মাচ 
মে মাসের মধ্যে চারি! লাগান t সন্ধ্যাবেলায় চারা 
রোয়া ভালে!। রোয়ার পরেই একটি সেচ 
দেবেন। সমতলভূমিতেও মার্চমাসই টমেটোর 
চার! করার সময়) যদি এই চীর! টা বা টেড়শ 
গাছের মাঝে মাঝে তৈরি করা হয়। .... 

চারাগুলোকে খুটি ব! বাশের টুকরে|। 





ত 


ঠেক! দিন। বীশের খুঁটির সঙ্গে চারাগুলে| 
বেঁধে দিতে পারেন যাতে চারা ঢলে না পড়ে বা 


তা এড়াবার ন থাড ক ধরলে তা নষ্ট না হয়ে যায়। 


কুবের 











্‌ বর্ষার সময়ে টমেটোর পাতায় ঘন বাদামী 
দাগ দেখামাত্রই। 


. পুসা পার্পল লং এবং পুসা পার্পল রাউগ্ড 
এই ছুটি জাত কৃষকদের খুব প্রিয়। খুব গরম 
এবং খুব ঠাণ্ডা জায়গার জন্যে এই ছুটি জাত 
রি পুসা পার্পল লং জাতের চার! ফেব্রুয়ারী- 
মার্চে রোয়! করলে ফসল তাড়াতাড়ি বাজারে 

ছাড়! যায়। মে-জুন মাসেও চারা করে 
.. জুন-জুলাইয়ে রোঁয়া করতে পারেন। জুন- 
জুলাইয়ে লাগাঁবার জন্যে পুস! পার্পল রাউণ্ড জাত 
আরো উপযোগী । পুসা পার্পল লং ডগা 








পারে এবং পুসা পার্গল রাউণ্ড ভাইরাস জাতীয় 
রোগ প্রতিরোধক । 
চার! তোলার সময় সতর্ক থাকবেন যেন 
|... চারার শেকড়ের ক্ষতি না হয়। যদি ক্ষেত 
ভাসিয়ে সেচ দেওয়া হয়, তাহলে উচু করে ভেলী 
বেঁধে বেগুণ গাছ লাগানে! ভাল। 
৬*১৫৪৫ সেঃমিঃ দূরত্বে বীজ পুঁতবেন। 
_ চারা রোয়ার পরেই কিন্তু সেচ দেবেন। বেগুণ 
চারার বাড়ের সব অবস্থাতেই প্রচুর জলের 
লেডী বার্ড পোকা বেগুণের অনেক সময় বড় 
সমস্য! হয়ে দাড়ায়। লার্ভ৷ ও পূর্ণাঙ্গ পোকা 











? রন দাগ দেখ যায়। বোর্দো মিশ্রণ ছিটোবেন 


ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে 





বর: : £ বৈশাখ ১৩৮, রে 


ছইই ছোট ছোট চারা নষ্ট করে ফেলে 
ছু রকমের পোকা আছে। এক জাতের গায়ে 
১২টি কালো বিন্দু আছে। অন্য জাতের পিঠে 
১৮টি দাগ দেখা যায়। পোকাগুলোর রঙ . 
বাদামী এবং গোলাকার। পোকার ছানা বা 
লার্ডা দেখতে হলদেটে এবং গায়ে কট! কাটা 
আছে। এদের দমন করতে শতকরা ৫ রা 
বি-এইচ-সি ছড়িয়ে দিতে পারেন গাঁছে। কিংব ২ 
শতকর! ৫ ভাগ শক্তির ১ কেজি ডি-ডি-টি ক 
লিটার জলে গুলে গাছে ছিটোবেন। তাছাড়া: 
প্রথম অবস্থায় হাতে ধরে লার্ভাগুলো মেরে 
ফেলতে পারলেও পোকার আক্রমণ ঠকানো 
যায়। ২ 

ডগ! ছিত্রকারী আরেকরকমের পোকা খুব 
ভয়ঙ্কর। ফড়িং গাছের শাখা ছি করে বাড়ন্ত 
শাখাগুলে| নষ্ট করে দেয়। বা 

এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার । এ; 
পোকার আক্রমণ হলে আক্রান্ত ডাল কেটে 
পুড়িয়ে ফেলুন। আক্রান্ত ফলগুলোও তুলে 
মাটিতে পুঁতে ফেলুন। 

১০ শতাংশ শক্তির ক্যারব্যারিল গুঁড়ো! 
ছড়াতে পারেন বা ৫* শতাংশ শক্তি জ্রবণ 
ছিটোতে পারেন এদের দমন করতে । ৃ 






[ মার্চ ১৯৭৩ সংখ্যার ইনটেনসিভ এগ্রিকালচারে 
প্রকাশিত শ্রীমতী শুক্লা হাজয়ার প্রবন্ধ থেকে ৃ 
প্রচিদানন্দ গোস্বামী কর্তৃক বাংলায় অনুদিত। 1 
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চাঁবীভাইর। সেচের জন্য ডিজেল, কেরোসিন 
বা পেট্রল চালিত যে পাম্পিং মেসিন ব্যবহার 
করেন, সেগুলো! রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতি অনেক 
চাষীভায়ের না জানা থাকায় মেসিনগুলোকে 
সফলভাবে কাজে লাগাতে পারেন ন| এবং প্রায়ই 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন। টা 
আমাদের স্বাস্থ্য নীরোগ ও সুস্থ রাখার জন্যে 
আমাদের যেমন যত্ব নিতে হয়; তেমনি এই 
মেসিনগুলোর সাহায্যে ভাল কাজ পাওয়ার জন্য 
ঠিক নিজেদের শরীরের মতই ষত্ধ নিতে হবে। না 
নিলে কখনই ভাল কাজ পাওয়া যাবে না এবং খুব 
তাড়াতাড়ি যন্ত্র খারাপ হয়ে যাঁবে। তাই প্রত্যেক 
দিন মেসিন চালাবার আগে এবং পরে নিষ্বলিখিত 
কাজগুলে। অবশ্যই মেসিন চালককে করতে হবে। 
ক) ১) মেসিনটি পাম্পসহ মাটির সাথে 
সমানভাবে আছে কিনা দেখতে হবে। অর্থাৎ 
মেসিনটি কোন দিকে যেন কাত হয়ে না থাকে । 
২) প্রত্যেক পাম্পিং সেটের ইঞ্জিনের খোলে 
লুত্রিকেটিং তেল; সাধারণভাবে যাকে মবিল বলে 
তা দেওয়। হয়। ইঞ্জিন চললে এ তেলের পরিমাণ 
কমে যায়। তেলের পরিমাণ মাপার জন্য একটি 
মাপকাঠি দেওয়। থাকে। এ কাঠিটির নিচের দ্বকে 
ইঞ্জিন চালু করার আগে এ কাঠিটি খুলে পরিস্কার 
নেকড়া দিয়ে মুছে যেভাবে খুলবেন এভাবে 
আবার লাগিয়ে দেবেন। ২ 
এবার সাবধানে আবার মাপ কাঠিটি খুলে 
কাত করে ধরে দেখুন কাঠির ওপরের দাগ পর্বস্ত 
লুক্রিকেটিং তেল লেগে আছে কিনা, যদি ওপরের 


৯৮ 


মা? 


দাগ পর্যন্ত তেল ন! থাকে তবে বুঝবেন ঠিকভাবে 
ইঞ্জিন চলার জন্যে যে পরিমাণ লুত্রিকেটিং তেল 
ইঞ্জিনের খোলে থাক! উচিত ছিল তা নেই। কম 
থাকা অবস্থায় কোন মতেই ইঞ্জিন চালাবেন না। 





ওপরের দাগে লুত্রিকেটিং তেল লাগলই আর 
তেল ঢালবেন না । 

৩) প্রত্যেক ইঞ্জিনে জালানী তেল (ডিজেল 
তেল ) পোড়াবার জন্য আবহাওয়| থেকে ইঞ্জিনের 
সিলিণ্ডারে বাতাস নেয়। এই বাতাস ইঞ্জিনের 
সিলিগারে ঢোকার আগে যাতে ভালভাবে ঠেকে 
যায় তারজন্ একটি বাতাস পরিস্কারক ( এয়ার- 
ক্লিনার) থাকে। এই বাতাস পরিস্কারক ছুই 
ধরণের থাকে । এর মধ্যে এক ধরণের ঢাকনীর 
তলায় লুত্রিকেটিং তেল রাখার বাটি থাকে। 
অন্যগুলোতে ছাকনীর তলায় তেল রাখার ব্যবস্থা 
নাই। যে সব বাতাস পরিস্কারকে তেল দেওয়ার 
ব্যবস্থা থাকে তাদের অয়েল বাত ধরণের 
এয়ার ক্লিনার বলে। 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ £ ১৩৮০ 


কাজেই এবার মাপ কাঠির ওপরের দাগ পর্যন্ত 
লুক্রিকেটিং তেলের পরিমাণ আনার জন্য আন্দাজ 
মত তেল ইঞ্জিনের খোলে ঢেলে আবার মাপ 
কাঠি দিয়ে পরীক্ষা করুন। মাপ কাঠির 


ইঞ্জিনের খোলে লুত্রিকেটিং 
তেল মাপার মাপকাঠি খোল! 
হচ্ছে। 


দ্বিতীয় ধরণের পরিস্কারকে কম্বলের মত 
সুতোর তৈরী ব! বিশেষ ধরণের কাগজের তৈরী 
ছাকনী ব্যবহার কর! হয়। এঁ চাকনীর মধ্য 
দিয়ে বাতাস ছেঁকে যায়। এর তলায় আর তেল 
দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তেল দেওয়া হয় না 
বলে এগুলোকে শুকনো পরিস্কারক ব! ড্রাই- 
টাইপ এয়ার ক্লিনার বলে। 

যেসব বাতাস পরিস্কারকে তেল দেওয়ার 
প্রয়োজন হয় তাতে ছাঁকনীটি তেল দেওয়ার 
বাটির ওপরে নাটের সাহায্যে আটকানো! থাকে। 
ওপরের নাটটি খুললেই ছাকনীটি সহজে বাটি 
থেকে আলগা করে নেওয়া যায়। প্রত্যেক দ্বিন 
ইঞ্জিন চালু করার আগে ছাকনীটি খুলে 
নিয়ে বাটিতে নির্দিষ্ট পরিমাণমত চারদিন 
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তেল দিতে হবে। বাটিতে লুত্রিকেটিং তেলের 
পরিমাণ ঠিক করার জন্য চিহ্ন থাকে। তাছাড়া 
যদি অসাবধানতার জন্য তেল বেশী দেওয়! হয়ে 
যায় তবে বাড়তি টুকু যাতে পড়ে যায় তারজন্য 
বাটির নির্দিষ্ট মাপের ওপরে একটি ছিদ্র থাকে । 
এ ছিদ্র দিয়ে বাড়তি তেলটুকু পড়ে যায়। এ 
ধরণের বাতাস পরিস্কারকে তেলের পরিমাণ নির্দিষ্ট 
মাপের চেয়ে বেশী বা কম দিয়ে কখনই মেসিন 
চালাবেন ন! ৷ এর ব্যতিক্রম হলে মেসিনের ক্ষতি 
হবে। ইঞ্জিনের খোলে যে ধরণের লুত্রিকেটিং তেল 
ব্যবহার হয় বাতাস পরিস্কারকের বাঁটিতেও এ 
একই ধরণের লুক্রিকেটিং তেল ব্যবহার করবেন। 





অয়েল বাত ধরণের বাতাস ছাকনী খোল! অবস্থায় 


৪) ইঞ্জিন বিক্রেতারা ইঞ্জিনের সঙ্গে 
সাধারণতঃ ইঞ্জিনের মোটামুটি নাটবে।ণ্ট খোলার 
মত রেঞ্চ দিয়ে থকেন। যদি না পেয়ে থাকেন 
তবে একটি ১২ ইঞ্চি সাই রেঞ্চ কিনে রাখবেন। 
প্রত্যেক দিন ইঞ্জিন চালাবার আগে রেঞ্চ দিয়ে 
ইঞ্জিনের বাইরের নাট বোপ্টগুলো৷ টাইট আছে 
কিনা পরীক্ষ/ করবেন। ইঞ্জিন চললে নাট 





শুকনো ধরণের বাতাস ছাকনী খোল! অবস্থায় 


বোণ্ট ঢিল! হয়। বিশেষভাবে ডিজেল ব| পেট্রোল 
ট্যাঙ্ক হতে টাকনী ইত্যাদিতে যে সব পাইপ 
সংযোগ আছে এ সব সংযোগের শক্ত ভাব 
পরীক্ষা কর! অবশ্য দরকার। নতুব! জ্বালানী 
তেল পড়ে নষ্ট হবে এবং ইঞ্জিন ভালভাবে চলবে 
না। 

৫) প্রত্যেকদিন ইঞ্জিন চালু করার আগে 
জ্বালানী তেলের ট্যাঙ্কটিতে পরিস্কার জ্বালানী 
পূর্ণ করে দিন। জ্বালানী ট্যাঙ্কে ঢালবার সময় 
ছে কে পরিস্কার করে নিতে হবে। সাধারণত 
ট্যাঙ্কের মুখে ছাকনী থাকে; যদি না থাকে তবে 
পরিস্কার কাপড়ের টুকরে! তিন ব! চার ভজ 
করে ট্যাক্কের মুখে দিয়ে ছাকলে ভাল কাজ হবে। 

৬) ইঞ্জিনের সাথে জল তোলার পাম্প লাগান 
থাকে । পাম্পের বিয়ারিং পিচ্ছিল করার জন্য 
গ্রীজ দিতে হয়। প্রত্যেকদিন মেসিন চালু 
করার আগে বিয়ারিংগুলোতে ভালোভাবে গ্রীজ 
দিয়ে দিতে হবে। 

৭) ইঞ্জিন চালু করার হ!তলটি লাগিয়ে এবং 
খুলে ভালভাবে পরীক্ষা! করে নিন- হাতল 
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রানের খুলে আসছে কিন।। নতুব। ইঞ্জিন চালু 
হলে সহজভাবে খুলে ন| এলে বিপদের সম্তাবন! 
থাকে । যদি হাতল টাইট মনে হয় তবে হাতলে 
এবং হাতল লাগাবার জায়গায় শীফটে একটু 
 লুত্বিকেটিং তেল দিয়ে নেবেন 

এবার ইঞ্জিন চালু করার লিভারটি তুলে ধরে 
হাতল ঘুরিয়ে ইঞ্জিনের ভিতর ক্যাচ ক্যাচ শব্দ 
হচ্ছে কিন! শু্ুন। যদি শব্দ হয় তবে বুঝবেন 
আপনার ইঞ্জিন অবশ্যই চালু হবে এবং চালু 
করুন। 

৮) যে সব ইঞ্জিন জলের দ্বার! ঠাণ্ডা হয় সেই 
_ ইঞ্জিন চালু হওয়ার পর ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হওয়ার জল 
_ ঠিক মত বের হচ্ছে কিনা দেখুন। জল বেশ 
গরম অবস্থায় বের হবে। গরম হয়ে বের 
 হওয়! ভাল,_ তবে দেখবেন যেন জল কখনই না 
চাটে এবং বাষ্প বা! ধোঁয়া না হয়। ইঞ্জিনের 
খোল (ক্র্যাঙককেস ) বেশ গরম হলে, চিন্তার 
কোন কারণ নাই। ভালে! কাজ পাওয়ার জন্য 
গরম হওয়া দরকার । 

বিশেষ সাবধানত৷ 

কোন অবস্থাতেই ইঞ্জিন চালকর! নিন্মলিখিত 
কাজগুলে। করবেন না। 

১) ঢিলেঢাল৷ জাম! কাপড় পরে বা গায়ে 
চাদর জড়িয়ে কখনই মেসিন চালু করতে চেষ্টা 
করবেন না। বিপদ হবে। 

৯) জলন্ত বিডি-সিগারেট বা খোল! আগুন 
(কখনই ইঞ্জিনের জ্বালানী ট্যাঙ্কের কাছে নিয়ে 
যাবেননা। 

১ ৩) ইঞ্জিন চালু অবস্থায় ট্যাঙ্কে আলানী 












৪) মেসিন চালু করার লিভার a 
কখনই মেসিন বন্ধ করবেন না। করলে | ইঞ্জিনের 
বিশেষ ক্ষতি হবে। রা 

৫) ডিজেল ট্যাঙ্কে ডিজেল শেষ হয়ে য় যেন 
মেসিন বন্ধ ন! হয়। যদি এ ভাবে ডিজেল শেষ 
হয়ে বন্ধ হয় তবে আবার ট্যাঙ্কে ডিজেল পূর্ণ 
করে ইঞ্জিন চালু করতে গেলে পাইপ লাইনে 
বাতাস আটকে যাবে এবং পাইপ লাইন ইত্যাদি : 
থেকে বাতাস বের ন! করলে ইঞ্জিন চালু হবে না। 

৬) না জেনে কখনই ইঞ্জিনের ইনজেক্টার, 


ফুয়েল ইনজেকশান পাম্প এবং সুক্ষ্ম যান্ত্রিক 


ব্যবস্থা খুলবেন ন! বা নাড়াচাড়। করবেন না । ৃ 
৭) জ্বালানী তেল সব সময় ভাল যায়গ| 
থেকে কিনবেন। জ্বালানী তেলে কোন রকম 
ধুলো, ময়লা, জল ব! অন্ত কোন জালানী রি 
মিশে ন! থাকে। 5 
৮) জ্বালানী তেলের পাত্র সব সময় বন্ধ | 
অবস্থায় সাবধানে রাখবেন । নি 
৯) লুব্রিকেটিং তেল ভাল দোকান থেকে বন্ধ 
কর! টিনে কিনতে পারলেই ভাল কাজ পাবেন। 
১০) জলের পাম্প এবং সাকশান পাইপ 
জল পূর্ণ না করে মেসিন চালু করা উচিত নয়। 
গ) কাজের শেষে ইঞ্জিন গরম অবস্থায় মুছে 
পরিস্কার করে দেবেন। ঠাণ্ডা হলে ময়লা 
শক্তভাবে আটকে যাবে। মেসিন সব সময় টা 
পরিস্কার রাখবেন। 49 25৭৭8. 


ওপরে আলোচিত কাজগুলো যদি চাবী- 
ভাইরা ঠিক ভাবে পালন করেন তবে তাদের 
মেসিনের সাহায্যে নিশ্চিতভাবে ভাল কাজ 
পাবেন। বা 








গ্রামসেবক, পূর্ব স্থলী ২নং উন্নয়ন সংস্থা । 
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বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের অন্তর্গত 
ঝাউডাঙ্গ! একটি ছোট অঞ্চল। এই অঞ্চলের 
একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পুণ্য সলিলা 
ভাগীরথী । আন্মুন ন। একবার বেড়িয়ে যাবেন 
ঝাউডাঙ্গ। থেকে । নাম শুনে ভাবছেন হয়তে। 
জায়গাটি ঝাউবনে ভতি। না না সেসব কিছু নেই। 
এখন এলে দেখতে পাবেন আম, কাঠালের বাগান 
আর উচ্চ ফলনশীল গম চাষের বিস্তীর্ণ এলাক। ৷ 

১৯৬৬ সালে যখন এখানে প্রথম এসেছিলাম 
তখন দেখেছি এখানকার বেলে দোআশ জমিতে 
কেবল চাষ হতে! ছোলা আর মুহ্থরের । সেচের 
কোন বন্দোবস্ত নেই। এল!কাট। দেখে প্রথমট। 
দমে গিয়েছিলাম । 

বছর দুই আগে চুঁচুড়া থেকে ট্রেনিং নিয়ে 
বেড়িয়েছি, মনে ছিল সাহস, উদ্দীপন! । ভাবতাম 
কি ভাবে এই অঞ্চলকে জাগান যায়, কি ভাবে 
এখানে আনা যায় সবুজ বিপ্লব। চিন্তা করে 
দেখলাম চাষের উন্নতি করতে হলে আগে সেচের 
ব্যবস্থ। করতে হবে। 
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৪ ৃ চাবীভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু 


বি করলাম । তাদের চাষের অসুবিধার কথা শুনে 


একদিন বললাম, অনেক দিনতে! বৃষ্টির ওপর 
এখন অগভীর 
_ নলকূপ বসিয়ে পাম্প মেসিনের সাহায্যে চাষাবাদ 





Cl শুরু করুন। অগভীর নলকৃপের কথা পছন্দ 
_. হলৈও) খরচের দিকটা তাদের কাছে এত বড় যে 


দে কথা ভেবে তাতে কেউ সায় দিলেন না। 
তারপর একদিন গিয়ে এই অঞ্চলের একজন 


বড় চাষী শ্রীশক্তিপ্রসাদ সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে 


কথা বললাম। ব্যাপারটা তাকে ভালভাবে 
বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ চিন্তা করে 
তিনি রাজী হয়ে গেলেন! 
কয়েক মাসের মধ্যেই তার জমিতে একটি 
অগভীর নলকূপ বসলো । এলো পাম্প মেসিন, 
শুরু হলো চাষ। তিনি প্রথম বছরে করলেন রবি 
 অরস্থমে আই-আর-৮, কল্যান সোনা গম এবং 
কিছুটা আলুর চাষ। তার মাঠের ফসল দেখে 
এগিয়ে এলো! আরে! দুজন চাষধীভাই । জয়দেব 
সিংহ আর নারায়ণ দে'র ছেলে মদন দে। মদন 
দে একদিন এসে আমাকে বললো আমাদের 
২৭-২৮ বিঘা জমি। সার! বছর পেটের ভাত হয় 
না। তাই ভাবছি অল্প কিছু জমি বিক্রি করে একটা 
পাম্প মেসিন নেব। 
তীর উৎসাহ দেখে অগভীর নলকৃপ বসানোর 
_ জন্য সরকারী খণের কথাও তাকে জানানে! হলো। 
সে খণের মধ্যে না গিয়ে কিছু জমি বিক্রি করে 
দিল। খবর শুনে সকলে বললে। নারায়ণ দে'র 
ব্যাটা এবার মরবে। গ্রামসেবক ওর মাথাট। 








আধ: £ শা ১৬৮ 


একেবারে চিবিয়ে খেল। 

শীঘ্রই ওর জমিতে একট! অগভীর নলকূপ 
বসলো, মেসিনও এলো, উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে 
মদন দে চাষ শুরু করলো। গত বছর ছু বিঘা 
জমিতে আই আর-৮ ধান চাষ করে ৬০ মণ ধান 
পেয়েছে রবি মরম্থমে । যে জমি এখন রয়েছে 
তাতে শস্ত পর্যায় ঠিক করে নিয়ে সারা বছরই 
কিছু না কিছু শস্য চাষ করছে। এখন আনন্দে 
ঝলমল করছে তাদের সংসার। গত খরিফ 
মরন্থমে সে প্রায় ১০* মণের মতো পাট পেয়েছে 
বৈশাখের প্রথম দিকে সেচ দিয়ে পাট বুনে। 

অগভীর নলকৃপের জলে চাষ দেখে অনেকের 
চোখ আস্তে আস্তে খুলতে লাগলো । সরকারী 
খণের সুবিধা নেওয়ার জন্য অনেক চাষী ব্যগ্র হয়ে 
এগিয়ে এলেন। আস্তে আস্তে অগভীর নল- 
কূপের সংখ্যা বাড়তে লাগলো । ব্যাঙ্কের মাধ্যমে 
পাম্প মেসিন কিনলো! কমল দে। এবার রবি 
মরস্থমে সে ১০-১২ বিঘা জমিতে সোনালিক1 গম; 
দু বিঘ। জমিতে আলু এবং কিছুট! বাদামের চাষ 


করবে বলে মনস্থ করেছে। এ বিষয়ে পরামর্শের 
জন্য সে প্রায়ই ব্লক অফিস ও গ্রামসেবকের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে। 


এখন ঝাউডাঙ্গা অঞ্চলে চলছে ১৬ খানা 
পাম্প মেসিন; জনসংখ্যা মাত্র চার হাঁজার। নতুন 
উদ্যমে চাষ সুরু হয়েছে এই গ্রামে । চাষীদের 
দেখে মনে হয় আর ২-৩ বছরের মধ্যে ঝাঁউ- 
ডাঙ্গার অধিকাংশ চাষীর জমিতে থাকবে বার 
মাস সেচের জন্য অগভীর নলকূপ । ঝাউডাঙ্গায় 
তখন কী সবুজ বিপ্লব ঘটতে দেরী হবে? 


হাত 








রি প্রাণ | মৃণাল হালদার 


একটি বা ছুটি সবুজ খেত চাই 

জীবনকে যা দিতে পারে স্বপ্ন হামেসাই 
এবং ছোটাবে সেই জীবনের পথে বার বার 
_ বলবে শুধু সত্য পথ, নয় জয় কিম্ব। পরাজয় 
একটি কি ছুটি স্মৃতি চাই শুধু অনিবার। 


একটি ব। ছুটি সবুজ খেত চাই 

যা দেখে উত্তাল তরঙ্গ দোলে বুকের গভীরে 

যেখানে সময় শ্েনের নখ ভোৌ তা হয় পুষ্ট শস্ত ঘিরে 
ফুঁ-দিয়ে নেভাতে চাও সেই তাপ, কাতর সজীব প্রাণ 
দখিনা বাতাসে দোলে চিরকাল যে আশার শ্রাণ ; 
পারবে না, এ যে বড় তন্ন তন্ন নিজেকেই খোজ। 
মানবের কাছে কোন উদ্ভিদের প্রাণ নয় বোঝা । 











নাই কি করুণা কোন? 

পাপের--ভাপের দগ্ধ প্রবাহে 

মৃত্যু নিনাদ শোন। 
খরার তূর্য £ থামাও সূর্য 

মেঘ মেয়েদের গান 
তুমি কি শোন না? ওদের বোঝ ন! 

কত যে সেহের প্রাণ! 
্যামল! মায়ের একি হল হাল ? 

জ্বলে পুড়ে যায় দেশ, 
‘জল দাও-_জল? ওঠে হাহাকার 

নদী; নালা নিঃশেষ ! 
হায়রে কৃষাণ, মরু শ্মশানের 

বহি-চিতার বুকে 
অঙ্গীকারের বজজ শপথে 

দাড়াও আবার রুখে । 
পুণ্য আলোকে ন্বপ্র-সবুজ 

ফসল ফলাতে হবে, 
দেখ পি'পড়ের! সাদ! ডিম মুখে 

সারি দিয়ে চলে সবে। 
বৃষ্টির দূত-_বালিহাসেরাও 

উড়ে আসে দূর থেকে 
জেলে ডিঙ্গিগুলো ফিরছে £ 

সাগর বৃষ্টির ছাপ মেখে। 
বর্ষা পরীর দূর পদধবনি 

ওরা! যে শুনেছে ভাই, , 
অগ্নি খরার দিন শেষ হতে 

আর বেশি দেরী নাই ॥ 











খরবুজ! ও ফুটি গ্রী্মের 
আরেক আকর্ষণীয় ফল। 












খাস্কপ্রাণ আর তৃষ্ণার ত্রাণের 
জন্যে শ্রীক্মে শশার ফসল 
কৃষকের আয় বাড়ায় বইকি ! 


মধ্যের ছুটি ছবি £ 
খ্রীশ্নে শীতল পানীয় ফল 
ডাব উৎপাদকের জন্টে এক 


দারুণ গ্রীশ্নে তাল শশাস দারুণ 
উপাদেয় বলেই তালের উৎপাদন 
কৃষকের কাছে লাভের । 


২৭ 





ল্ুজ্বিষ্পহি৪ভ্ড 


বাজে রাজ্যে = 


গুজরাটের আমরেলী জেলার নবগাও গ্রামের 
গ্রীভাভাভাই মদনভাই পারমার ১৯৭১-৭২ সালের 
সর্বভারতীয় কৃষি-উৎপাদন প্রতিযোগিতায় একর 
_ প্রতি গমের ৭৬ কুইন্টাল ফসল তুলে এক বিশেষ 
রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। একরপগ্রতি গমের সবোচ্চ 
ফলন তোলায় শ্রী পারমার কৃষি-পণ্ডিত আখ্যায় 
₹ সন্মানিত হয়েছেন আর পেয়েছেন নগদ তিন 
হাজার টাক! পুরস্কার । 
_ নবর্গাও গ্রামে শ্রী পারমীরের ২০ একর জমি 
চারিদিকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে। শ্রী পারমার 
নিয়মিত সেখানে গম, আখ, চীনাবাদামঃ বাজরা 
ও লুসার্ণ চাষ করে থাকেন। চাষবাসের কাঁজে 


তাকে সাহায্য করে থাকেন তার কৃষি প্রশিক্ষিত 
১৮ বছরের ছেলে । 

শ্রী পারমারের বাঁপ-পিতামহ চাষবাস 
করলেও তার! এত পর্যাপ্ত ফলনের সাফল্য অর্জন 
করতে পারেননি ; অবশ্য পারবেনই বা কি করে। 
শুধু বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভর কর! ছাড়া তাঁদের 
উপায়ই বা কী ছিল ! 

কিন্তু আধুনিক প্রথায় চাঁষবাস করলে সেচের 
জন্য শুধু বৃষ্টির জলের ওপরেই আর নির্ভর করতে 
হয় না, সুতরাং পারমারের সাফল্য আসতেও 
দেরী হয়নি। তিনি চাষবাসের কাজ হাতে 
নিয়েই সেচের অভাব দূর করার কথা ভাবেন। 


৮ 








__ কিউরাল কম্পাউণ্ড” 


__ সুতরাং ভার ক্ষেতের বিভিন্ন তিনখণ্ডে ইলেকট্রিক 
মোটর লাগানো কুয়ো তৈরী করা ও স্টেট ব্যাঙ্ক 


__ থেকে খণ নিয়ে একটি ট্র্যাক্টীর কিনে ফেলতে 
তিনি আর দেরী করলেন না। ফলে চাষের 
কাজ বেশ দ্রেত উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। 

 চাষবাস যেমন ভালোমতই চলতে লাগলো 


__ তখন সর্বভারতীয় শম্ত প্রতিযোগিতায় নেমে 


রা পড়তে তিনি আর দ্বিধা করলেন না। 


শ্রীপারমারের সাফল্যের চাবিকাঠির সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় হলো প্রথমেই তিনি গমের জন্য ভালো 
জল নিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত মাঝারি কালোমাটির এক 
একর আয়তনের একখণ্ড জমি বেছে নিলেন এবং 


ট্রাক্টরের সাহায্যে দু বার চাষ দিয়ে জমি তৈরী 


করে নিলেন। 

_ জমি তৈরীর সময় একরপ্রতি ২৫ গাড়ী খামার 
সার, ১০০ কেজি রেড়ীর খোল, ২০০ কিলো 
চীনাবাদামের খোল, ৭০ কেজি ডাইমোনিয়াম 


ফসফেট শ্রবং ৪০ কিলো মিউরেট অফ পটাশ 


প্রয়োগ করেন। জমি তৈরীর পর ৪৫ কেজি 
কল্যাণসোনার বীজ গম ডিসেম্বরের মাঝামাঝি 
(HD 1593) ২২ সেন্টিমিটার দূরে দূরে সারিতে 
ও ৫ সেন্টিমিটার গভীরে ৩-কাউলটার বীজ যন্ত্র 
দিয়ে বুনে দেন ও বোনার আগে “অরগানে। মার 
দিয়ে বীজ শোধন 
করে নেন। 


- এরপর ১০০ কিলো ইউরিয়া তিনি তিন 


দফায় গমে চাপান সার হিসাবে দেন। আর 


: এ ছাড়াও আরও তিনবার তিনি ইউরিয়। মিশ্রণ 
_ (২০০ লিটার জলে ৭ কেজি ইউরিয়া মিশিয়ে ) 






| স্প্রে করেন। 


বুদ্ধরা £ বৈশাখ £ ১৩৮০, 
এয়ার হেড বিকাশ পর্যায়ে প্রথম 
বার স্প্রে দেন। আর ছু বার দেন ১০ দিন অন্তর ৷ 

গম বোনার ১০ দিন থেকে ২০ দিন পর্যন্ত 
সেচ দেন প্রায় নয়বার। এরপর ৪ থেকে ১০ 
দিন পর পর মারও কয়েকবার সেচ দেন। 

এর মধ্যে ছুবার হাত নিড়ান দেন আগাছা-: 
সাফের জন্য । শস্ত সংরক্ষণের জন্য প্রীপারমার 
আধুনিক কলাকৌশলগুলি প্রয়োগ করেন। 

ফুল আসার সময় ১৫ দিন অন্তর ডায়াথেন- 
জেড দু'বার স্প্রেকরেন। এইভাবে চাষবাসের 
পর মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে ফসল তোলায় দেখ! 
গেলো একরপ্রতি গমের ফলন হয়েছে প্রায় 
৭৬ কুইন্টাল। কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত কৃষি 
অধিকারীর সামনেই এই ফলনের . পরিমাণ 
নির্ধারিত হয়। 

দেখ। যায় একরপ্রতি মাত্র ৮১৩ টাকা 
খরচ করে শ্রীপারমার উপার্জন করলেন, 
তিনহাজার টাক! । 

পুরস্কারের টাকা কিভাবে খরচ করবেন 
জানতে চাইলে তিনি বলেন, “আমার জমির বাকী 
একখণ্ডে ইলেকট্রিক মোটর লাগানো কুয়ো তৈরী 
করবো। তারজন্ প্রায় ২০০০ টাকা খরচ হবে 
আর বাকী টাক! জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান | 
করে নিজেকে ধশ্য মনে করবে!” আমাদের 
অন্তান্য চাষীভাইরাও আজ শ্রী পারমারের দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করলে দেশের খাগ্ঠাভাব অচিয়েই দূর 
হবে বলে আশা করা যায়। 


| এফ,আই,ইউ-এর সৌজহে ]. 


খুঁরিফের হলে! শুরু; রবির হলো! সার! । 
জ্যৈষ্টে এ কথার অনেকটা সত্যি। তবে জোটে 
খরিফের ঠিক শুরু নয়। শুরু করার আগে 
তোড়জোড় । যে মৌস্থুমী বৃষ্টির শীতল ছোয়ায় 
খরিফ বেঁচে থাকে, জ্যৈষ্ঠের দগ্ধ দিনে সেই বৃষ্টির 
জন্যেই অগ্নি যজ্ঞ হয়। কখনো কখনে। কাল 
বৈশাখীর প্রসাদে জৈোষ্ঠেও বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি 
মানেই চাষের স্থুবিধা। এ মাসে কৃষকেরতো 
অনেক কাজ। সে বিষয় নিয়ে কিছু নিচে 





আলোচনা করা! হলো 


ধান 
ধার দেশী জাতের আউশ অর্থাৎ হুলার 


ধাইরাল ইত্যাদি বুনেছেন, তারা জমি তৈরীর 
সময় জমিতে কম্পোস্ট ছাড়া যদি রাসায়- 
নিক সার কিছু ন দিয়ে থাকেন তাহলে 
চারার বয়স এ সময় যদি ২০-২৫ দিন হয়ঃ 
তাহলে জমিতে ভাল করে একটি নিডানি দিয়ে 
মাটির উর্বরত। বুঝে একর প্রতি ১০ কেজির মত 
ইউরিয়া ও ১০ কেজি সুফল! ২০ £২০ £ ০ ভাল 
করে ছড়িয়ে দিন। 

আর ধার! অধিক ফলনশীল জাতের ধানের 
চাষ করছেন তার! এখন জ্যেষ্ঠের জলের স্থবিধা 
নিয়ে জমি তৈরীর কাজে নামুন। 

এ মাসে সেচপ্রাপ্ত এলাকায় অধিক ফলন- 
শীল ধানের ও দেশী ধানের বীজতলা তৈরী করুন। 
এক একর জমি রোয়ার জন্য ১ শতক জমির বীজ- 
জমি তৈরিতে ব্যস্ত কৃষক ৷ তলায় বীজ ফেলুন । একর প্রতি বীজ লাগবে 

১৫-২০ কেজি বেঁটে জাতীয় ধানের বীজ, যেমন 
রত্বা; পুস! ২-২১, কৃষ্ণা, কাবেরী, আই-আর-৮, 
জয়া; আই-আর-২০ ইত্যাদি এই সময় অর্থাৎ মে 


৩৬ 





থেকে জুন মাসের মধ্যে বীজতলায় বোন! যাবে । 
বীজতলায় সার দেবেন ১০ বর্গ মিটার বীজ- 
তলার জন্য, বীজ বোনার আগে গোবর ব| 


আবর্জন! সার ২০ কেজি, এ্যামোনিয়াম সালফেট. 


২৫৭ গ্রাম । আর চার! তোলার অন্ততঃ ৬ দিন 
আগে আরও ২০ গ্রাম এ্ামোনিয়াম সালফেট । 

চারার বয়স ১৫ দিন হলে ২৫ লিটার জলে 
৫০ মি,লি, লিণ্ডেন ব! ১২৫ গ্রাম বি, এইচ, সি, 
৫০% ভাল করে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিন। 





জ্যৈষ্টের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে মিঠে পাট 
বোনা যায়। কল্যাণী তোষ।-১ এবং জে, আর, 


ও-৮৭৮ জাত এ সময়েই লাগাবেন। যার! 
চৈত্রে বা বৈশাখে পাট বুনেছেন তাঁর! বীজ বোনার 
3৫ দিনের মাথায় শেষ নিড়ান দিন এবং ২-৩” 
পর পর চার! রেখে বাকীগুলি তুলে ফেলুন। 
বৈশাখে বোনা তিতা পাটের জমিতে বীজ বোনার 
১ মাস পরে একরে ২৯ কেজি হারে এবং মিঠা 


৩১ 


বস্ুন্ধর! £ বৈশাখ £ ১৩৮০ 


পাটের জমিতে একরে ২২ কেজি হারে ইউরিয়া 
চাপান সার দিন। 
সংকর ভুট্টা 

এ মাসেও সংকর ভুট্টা লাগাতে পারেন। 
বীজ বোনার ২১ দিন পরে একরে ৩০০ লিটার 
জলে ১ই কেজি বি,এইচ, সি, ৫*০% ব! ডি,ডি;টি, 
৫০% ও ১ কেজি ক্যাপটান মিশিয়ে জমিতে 
ছিটিয়ে দেবেন। এক মাস পরে একরে ২৩ কেজি 
হারে ইউরিয়! চাপান সার হিসাবে দিয়ে দেবেন। 


অড়হরের ক্ষেত আপনার 
অর্থাগমের আরেক 
সুযোগ 


এ মাসের শেষের দিকে বৃষ্টি হলে অড়হরও 
বুনে দিতে পারেন। অড়হর বুনলে জমিটি ভাল 
করে তৈরী করে নিন। শেষ চাষের আগে 
একর প্রতি ১৮ কেজি ইউরিয়া ও ১০০ কেজি 
স্থপার ফসফেট দেবেন। সারিতে ছু ফুট দুরে 
দূরে বীজ বুনবেন। বি-৭, আর-৬০, বি-৫১৭ 
ভাল জাতের বীজ । একর প্রতি বীজ লাগবে 
৮-১০ কেজি। 


বন্ধ! £ পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 





আখ 

জ্যৈষ্ঠে আখের চারার বয়স প্রায় হ মাস হতে 
পারে; যদি চোতে বা বোশেখের একবারে গোড়ায় 
চাষ শুরু করে থাকেন। তাহলে কিন্তু চাপান 
সার দেবার দরকার । আখ বসানোর সময় সার 
বিধিমত য! দিয়েছেন, জ্যৈষ্ঠে আরে! ২০ কেজি 
নাইট্রোজেন সারিতে ছড়িয়ে অল্প করে মাটি টেনে 
দিন। তাহলে আগের মাত্রা নিয়ে ৬০ কেজি 
নাইট্রোজেন দেয়৷ হোল। বর্ধার আগে আরে 
২০ কেজি দিতে হবে । 
তুলো 

তুলে! তুলে ঘরে তুলছেনতো। তোলার 
সময় লক্ষ্য রাখবেন যে ফলের কোনে! অংশ 
তুলোর আশের সঙ্গে মিশে নাথাকে। ফল 


স্বাভাবিকভাবে ফেটে কার্পাস বেরিয়ে এলে শুকনো! 
আবহাওয়ায় ফসল তুলুন । দেখবেন যেন আশের 
সঙ্গে ডালপাল! জড়িয়ে না থাকে। পলিথিন বা 
মাকিন কাপড় ব| চটের থলেতে তুলো! ভরে 
গুদামজাত করবেন। তবে তার আগে তুলে! 
ভাল করে শুকিয়ে নেবেন, নইলে তুলোয় দাগ 
পড়ে তুলো নষ্ট হয়ে যাবে। 


এখন বরবটি, লাউ, সীম, চালকুমড়ো। শশ।১ 
মিষ্টি কুমড়ো; কট? ওল প্রভৃতি বর্ধাকালীন 
সবজির বীজ বা চার! লাগাতে পারেন। সবজিতে! 
এখন খুবই অর্থকরী ফসল। তাই যার যতটা 
সম্ভব চারা ব! বীজ যোগার করে সবজি চাষ 
আরম্ভ কর! উচিত। 


৩২. 


বনুদ্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি: 

বসুন্ধরা” মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত । এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা! প্রভৃতি। এছাড়া সমাজ উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েত, সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। সরকারী ও বেষরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচন! যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়৷ হবে। 
রচনা! ফটে। সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক 
পৃষ্টায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হুবে। 
_ লেখ। পাঠাবার ঠিকানা! £ এডিটর, বস্ুন্ধর!, কৃষিতথ্য কার্ধালয়, ৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকাতা”৪*। 
পারিশ্রমিকের ছার £ 

উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২ কবিত| ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ ; সাধারণ কুষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ । 


বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি ঃ 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো! বিজ্ঞাপন নেওয়া! হয় না । 
বিজ্ঞাপনের ছার নিন্বরূপ £ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক) ২৫০১ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫০২ প্রতি সংখ্যা । 
সাধারণ পূর্ণপষ্ঠা-_১০১ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠ-_৫০ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
২৫২ প্রতি সংখ্যা । 

দষ্টব্য :__এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর! ২০১ হারে কমিশন দেয় হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বার! স্বীকৃত এজেপ্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকর। ১৫১ হারে কমিশন দেয়! হয়। 0 
গ্রাহকদের প্রতি £ 

বন্ুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে । তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরো 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়! যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
চাদার হার-_ প্রতি সংখ্য। ২৫ পয়সা, বাধিক ৩২ টাক । 
াদ। পাঠাবার ঠিকান। £ 
কৃষি অধিকর্তা, রাইটার্স বিল্ডিং, কলিক!তা-১। 


ডে 











ট. | বা | 


জ্যেন্ঠ|১ ৩ ৮০ 


সম্পাদিকা £ সুলেখ৷ ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 
__ কৰ্তৃক প্রকাশিত। 











সম্পাদকীয় : 2১৬৮ 
ফল গাছে স্থষম সারের ব্যবহার y | ¢- 
হিতেন্দ্ কুমার রায় 
পশ্চিমবঙ্গে তরমুজের চাষ : 
অনামী ফল ফলসা --- 
বিনয় ভুষণ চক্রবর্তী 
স্থপারী বাগান ও তার পরিচর্যা 


ডঃ তপন কান্তি দাস গঁৱী 
আম সংরক্ষণের কয়েকটি পদ্ধতি - 

এ, সি, ভট্টাচার্য 
লিচুও সংরক্ষণ কর। যায় 
আধাঢের চাষ 























স্ায়থিস্তন 

৫০ রকমের বিভিন আকসা 
এবং ফল 
৭৫টিরও বেশী বিভিন্ত ধরণের 
পোকামাকড় বিয়ন্তণ করে। 
আপনাস্ব শাকশবন্ধী ও ফলের ফসল যখন 
ফীটপতঙ্দ দায়া বিপরগ্র্ত হয় তখন ভাস 
একটিই অহাষান আছে ॥ 

জায়ছিয়জ | 
নিস্বাপন্ন, শক্তিশাপী কীটনাশক সারির 
স্পর্শযান্যই কীটপভজ বিনাশ ফৰে এবং 
অসীম ক্ষতিয় সম্ভাবনা সুত্ব কৰে। 
সায়খ্িয়ন ফসল কাটার ১ খেকে ৬ ছিল 
আগেও প্রয়োগ কর! খায়, কিন্তু তাতে এব 
ক্ষতিকন্ব অবশিষ্টাংশ খেকে যায় না । 
আন্ুহিন্তজ_  সায়নামিতের তৈরী 





এ বছরের বৈশাখ খরায় কাটলেও জ্যোষ্ঠের 
শুরু থেকেই প্রায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে ৷ বৃষ্টিইতে। 
চাষের প্রাণ। চাষীর তাই আকাঙ্খার জিনিস। 
পরিমিত বৃষ্টির চেয়ে কৃষকের কাম্য আর কি 
. থাকতে পারে। এই বৃষ্টি শুধু পাট ও প্রাক 
খরিফ চাষের পক্ষেই ভাল নয়, আমন চাষের জন্য 
প্রাথমিক কাঁজ আরম্ভ করার সুযোগও কৃষক- 
ভাইর! এতে পাবেন । 

গত ছু বছর খরার জন্য কৃষকরা সময়মত 
. চাষের কাজে হাত দিতেই পারেন নি। আর 
এতো সবাই জানেন যে ঠিক সময়ে জমি তৈরি 
বা বীজ বোনা করতে না পারলে ফলনের কম 
বেশী হবেই। ঠিক সময়ে চাষটি শুরু কর! তাই 
_ একান্তই দরকার 
এ বছর মরশুমের শুরুতেই চাষের পরিবেশ 








॥ বকর এ ॥ 


২৫শ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ 





১৮৯৩ শকাব্দ ০ 









অম্থকূল বলে মনে হচ্ছে। এই বির রি 
নিয়ে কৃষকরা! চাষের কাজ ঠিক সময়ে শুরু 
করতে পারবেন বলেই মনে হয়। 
আমন চাষের জন্য অধিক ফলনশীল উদ বর 
জাতের বীজ এখন থেকে নিশ্চয়ই সংগ্রহ করার 
চেষ্টা করবেন কৃষকভাইর! ৷ চাষের সাফল্যে 
কিন্তু একটি বড় কথ! হলে, কাজ শুরু করার 
আগেই, বছরের কাজের একটি পরিকল্পনা 
তৈরী করে নেয়া। একই জমি থেকে কটি শস্ত 
এক বছরে তুলতে পারবেন এবং কোন শস্তের 
পর কোন শস্ত লাগালে তার সুবিধা হবে 
এবং সেই সব শস্ত চাষের জন্য তারকিকি 
জিনিস দরকার হতে পারে--এইলব ভাল করে 
ভেবে নিয়ে একটি বার্ষিক পরিকল্পনার মোটামুটি 
ছবি তৈরি করতে পারলে, কাজের দিক থেকে 
যে অনেক সুবিধা হবে তা বলাই বাহুল্য 
চাষের কাজ যথেষ্ট ব্যয় বহুল। বিশেষ 
করে বছরে একাধিক শস্য উৎপন্ন করার জন্য 
টাকার যথেষ্ট দরকার । এখন ব্যাঙ্ক থেকে : 
চাষের জন্য খণ পাওয়া যাচ্ছে । তবে সময়মত 
টাকাটি হাতে না পেলে, কাজের পক্ষে নানা 
অস্থবিধা ঘটে যায়। তাই বছরে কতটা. খরচ 
হতে পাঁরে, তাঁর মোটামুটি একটা হিসাব আগে টু 













ৰুন্ধর : পর্ব বং হয় সংখ্যা 

থেকে করা থাকলে, টাকা যোগাড় করার পক্ষেও 
ন্‌ সুবিধা হয়। উৎপাদন বাড়াতে গেলে আগে 
তাই সুষ্ঠ পরিকল্পনা তৈরি করা ও তারপর তার 
সুষ্ঠ রূপায়ণের প্রয়োজন। 

এ সময় পাটের চাষ নিয়ে চাষীভাইর! 
অনেকেই ব্যস্ত । বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে পাট 
লাগানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়ই । এ 
মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ততে| মিঠা পাঠ তারা 
_ বুনতে পারবেন। পাটের ফলন বাড়াবার জন্য 
সরকার থেকে বিশেষ চেষ্টা কর! হচ্ছে এবং 
₹ এরজন্য কয়েকটি বিশেষ প্রকল্প, যেমন নিবিড় 
জেল! প্রকল্প ও বিশেষ প্যাকেজ প্রকল্প নেওয়া 
 হয়েছে। যে সব অঞ্চলে এই প্রকল্প অনুযায়ী 
₹ কাজ হচ্ছে, সেখানকার কৃষকদের নান! রকম 











অঞ্চলের পাট টাল যাতে ভারা কলন a ্ 
পাটের মান বাড়াতে পারেন, সেজন্য তাদের a 


উন্নত জাতের বীজ কেনার জন্য বীজের দামের 
শতকর! ৫০ ভাগ ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে । 

এই সব সাহায্যের সুযোগ কৃষকভাইর! 
নিশ্চয়ই নেবেন। এ সম্বন্ধে ভাল করে জানার, 
জন্য তাঁর যেন নিজের নিজের এলাকার জুট 


ফিল্ড এাসিস্টেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। : 
সরকারী সাহায্য ছাড়া, চাষের বিষয়ে নানা... 
পরামর্শও কৃষকভাইরা. তাদের কাছ কে os 


পেতে পারেন। রর 

পাট ও আউশ ধানের চাষ দিয়ে এই ক 
মের চাষের যে শুরু হচ্ছে, ত। আশাকর! যায় 
সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে বছরের মধ্যে একাধিক 
শস্য ফলিয়ে চাধীভাইর! মোট উৎপাদন বাড়াতে 
সক্ষম হবেন। 














০ 


হিতেন্দ্র কুমার রায় 


পশ্চিমবঙ্গের মাটি ও আবহাওয়! বিভিন্ন ফল 
চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এখানে আম, 
কলা, লেবু, পেঁপে, লিচু, কাঠাল, পেয়ারা, 
আনারস, নারিকেল ও সুপারী প্রভৃতি ফলের 
চাষ হয়ে থাকে । ফলচাষে একটু যত্ন ও পরিচর্যা 
করলে উৎপাদন অনেক বাড়ানে। যায়। এজন্য 
সময়মত সার ও সেচ দিতে হবে। তাই বিভিন্ন 
ফল গাছে সারের পরিমাণ, সার দেবার সময় ও 
সার দেবার প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা কর! 
হচ্ছে। মাটি ও আবহাওয়ার হিসাবে অবশ্য 
সারের এই পরিমাণ কিছু কমবেশী হতে পারে। 

ফলগাছের জন্য জৈব ও রাসায়নিক ছু রকম 
সারের খুব প্রয়োজন। কারণ জৈব সার, যেমন 
কম্পোস্ট ব| পচা গোবর সার দিলে মাটির গঠন 
ভাল করে, জল ধাব্ণ ক্মতা বাড়ায়, জমিতে 


হর্টিকালচারাল রিসার্চ এযাসিস্ট্যান্ট, কল গবেষণা প্রকল্প, চু ঢুড়া; হুগলী । 


৫ 


বনুন্ধর। £ পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 


জল দাড়াতে পারেনা । আবার রাসায়নিক সার 
দিলে গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে, গাছে ফল 
তাড়াতাড়ি ধরে এবং ফলনও বেশী হয়। 
১। আম (1908০) 

প্রাথমিক সার বর্ধার শুরুতে ২ ফুট লম্বা ও 
২ ফুট গভীর ও ২ ফুট চওড়া গর্ত করতে হবে। 
এই গর্তে ৪ কেজি গোবর সার ও ২ কেজি 
সুপার ফসফেট দিতে হবে। তারপর এই গর্তে 
চার! লাগাতে হবে। 

পূর্ণ ফলম্ত গাছে (১০ বছরের ওপরে ) প্রতি 
বছর ১৬ পাঃ নাইট্রোজেন, ০'৪ পাঃ ফসফেট ও 


সারের নাম একবছরের একটি গাছে 
কম্পোষ্ট বা গোবরসার ৪০ কেজি 
হাড়ের গুড়ো ব! ৩২ » 
স্থপার ফসফেট 
মিউরেট অব পটাশ ৫০০ গ্রাম 

বা 
কাঠের ছাই ৫ কেজি 
ইউরিয়া ৩০০ গ্রাম 
সার দেবার প্রণালী 


বড় গাছ থেকে ৪-৫ হাত ছেড়ে দিয়ে গাছের 
পাতা যতদূর ছড়িয়ে আছে ততদূরে ৫৬ 
গোল করে গর্ত খুঁড়ে এই নালীতে সার ছড়িয়ে 
দিয়ে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নালী বন্ধ করে দিতে 
হবে। মাটিতে যথেষ্ট রস ন! থাকলে সার দেবার 
পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে। 

২। কল! (Banana) 

প্রাথমিক সার 

বর্ষার শুরুতে ১২ ফুট গভীর, ১২ ফুট লম্ব। 
ও ১২ ফুট চওড়! গর্ত করতে হবে। এই গর্তে 


১'৫ পাঃ পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। এরজন্য 
গোবর সার ১০০ কেজি, রেড়ির খোল ২ কেজি, 
হাড়ের গুড়ো অথব! স্থুপার ফসফেট ৫ কেজি, 
এ্যামোনিয়াম সালফেট ১ কেজি ও কাঠের ছাই 
১৫ কেজি অথব! ১২ কেজি মিউরেট অব পটাশ 
লাগবে। যে বছর বেশী ফল ধরবে সেই বছর 
এযামোনিয়াম সালক্কেট দ্বিগুণ পরিমাণ দিতে হবে। 
অর্ধেক পটাশ ও পুরোপুরি নাইট্রোজেন সার 
শ্রাবণ মাসের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। বাকী 
সবটুকু সার অক্টোবর মাসে দিতে হবে। 

নীচে ১০ বছরের কম বয়সের গাছের সারের 
পরিমাণ দেওয়া হলো! £ 


বছরপ্রতি বৃদ্ধির হার ১০ বছরের ওপরে 
৫ কেজি ১০০ কেজি 
২৫০ গ্রাম ৪ কেজি ৫০০ গ্রাম 
১২৫ » ১২ কেজি 
৫০০ ৮ ভিডি 
১৫০ % ১৬ % 


চারা লাগানোর আগে ২০ কেজি গোবরসার ও 
২৫০ গ্রাম স্থপার ফসফেট প্রয়োগ করতে হবে। 
পরবর্তী সার প্রয়োগ 

প্রতিবছর প্রতি ঝাড়ে ৮ আউন্স নাইট্রোজেন, 
২ আউন্স ফসফেট ও ৪ আউন্স পটাশ প্রয়োগ 
করতে হবে। নাইট্রোজেনের অর্ধেক জৈব সার 
হিসাবে দিতে হবে। এজন্য গোবরসার ২০ 
কেজি, এযামোনিয়াম সালফেট ৬০০ গ্রাম ৩০০ 
গ্রাম সুপার ফসফেট ও মিউরেট অব পটাশ 
২৫০ গ্রাম লাগবে । রাসায়নিক সারের অভাবে 
২ই কেজি খোল লাগবে। 


এই সার অর্ধেক করে ছ্বারে দিতে হবে। 
প্রথমে চার! লাগানোর ২মাস পরে এবং 
দ্বিতীয়বার ৫-৬ মাস পরে । দ্বিতীয় বছর থেকে 
জুনমাসে একবার এবং অক্টোবর মাসে আর 
একবার সার প্রয়োগ করতে হবে। 
সার দেবার প্রণালী 

গাছের ২-৩ ফুট পরিধির মধ্যে সার ছড়িয়ে 
ভাল করে কুপিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে 
হবে। বৃষ্টি না হলে সার দেবার পর অবশ্যই 
সেচ দিতে হবে। 


বসুন্ধরা £ জ্যৈষ্ঠ ২ ১৩৮০ 


৩। লেবু (Citrus fruits) 

প্রাথমিক সার 

বর্ষার শুরুতে ১২ ফুট *১২ ফুট১»১২ ফুট 
গর্ত করতে হবে। এই গর্তে চারা লাগানোর 
আগে ১০ কেজি গোবরসার ও ১ কেজি হাড়ের 
গুড়ো অথবা সুপার ফসফেট প্রয়োগ করুন। 

চার! লাগানোর পরের বছর থেকে ৫ বছর 
বয়স পর্যন্ত গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নীচে 
দেওয়া হলো ঃ 


গাছের বয়স কশ্পোষ্ট বা ৮৮১ সুপার ক্রি 
১ ২০ কেজি ১ কেজি ১ কেজি ১ কেজি 
২ ২৫ » ১২৫ » ১'২৫ » Pe 
৩ ৩০ 9 ১৫০ » ১৫৬ $s 
8 ৪০ ৮ 2 ১*৭৫ ৮ খু 
৫ ৫০ » ২০ » ২০ % ১ ৯» 


পরিণত ফলন্ত গাছের বছরপ্রতি সারের 
পরিমাণ নীচে দেওয়া হলে! £ $ 
কম্পোস্ট বা গোবরসার--৬০ কেজি 
এ্যামোনিয়াম সালফেট_২'৫ » 
অথব। 
ইউরিয়া ১০ কেজি 
স্থপার ফসফেট-__২'৫ ৮ 
মিউরেট অব পটাশ-__-১৫ কেজি 
চুন_ ১* কেজি 
(ল্যাটারাইট মাটির জন্য ) 
এই সার বছরে ছুবার সমান ভাগে ভাগ করে 
দিতে হবে। একবার ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে 
এবং আর একবার মে-জুন মাসে । 
লেবুগাছে সাধারণতঃ অপ্রধান খাগ্ঠোপাদান 


যেমন, জিঙ্ক, বোরণ, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, 
কপার প্রভৃতির অভাব দেখা যায়। গাছের 
বাড়ের জন্য অল্প হলেও এগুলোর প্রয়োজন, 
স্জন্ ১ একর জমির ১০০ট! গাছের জন্য ১০০ 
গ্যালন জলে নিয়লিখিত উপাদানগুলি মিশিয়ে 
পাতায় ছেটাবেন। গাছের অবস্থ! অনুযায়ী ১৫দিন 


. অথব! ১মাস অন্তর এই উপাদনগুলি ছেটাবেন। 


জিঙ্ক সালফেট ২৫ কেজি 
কপার সালফেট ১০ » 
ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ১০ ৮» 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ১** কেজি 
ফেরাস সালফেট ১০ কেজি 
বোরাক্স ০৫ কেজি 

চুন ৪৫ কেজি 


চা £ পঞ্চবিশে রঃ ২য় সং খা 

আজকাল এই. (Composite nutri- 
tional Spray) এর বদলে (Spartin) গাছ 
প্রতি ই আউন্স ১ গ্যালন জলে গুলে গাছের 
গোড়ায় দেওয়া হয়। এতে অপ্রধান খাছোপাদান 
(trace element) প্রায় সবগুলিই আছে। 
সার দেবার প্রণালী 
গাছের গোড়া থেকে ২-৩ ফুট দূরে গোলাকৃতি 
নালি কেটে সার দিয়ে কুপিয়ে ভাল করে মাটর 
সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। সার দেবার পর বৃষ্টি ন! 
হলে সেচ দিতে হবে। 

৪। পেঁপে (Papaya) 

প্রাথমিক সার 

এপ্রিল-মে মাসে ১২% ১$ X১২ গর্ত করে 
এ গর্তে ২০ কেজি কম্পোষ্ট ব। গোবরসার ও 
১২ কেজি হাড়ের গুঁড়ো বা সুপার ফসফেট দিতে 


হবে। পেঁপের জন্য কম্পোষ্ট বা গোবরসার ' 


অবশ্যই দিতে হবে। 
পরবর্তী সার প্রয়োগ ৰ 
চারা লাগানোর ৪ মাস পরে ও ১ বছর পরে 
সারের নাম গাছ লাগানোর 
| ৰ পরের বছর 
-- গোবর সার ২০ কেজি 
চু. ২ ৯» 
হাড়ের গুঁড়ো ঘা 
কাঠের ছাই ২৮ 
 রেড়ির খোল, ১% 


এই সবটুকু সার দেবেন অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। 
সার দেবার প্রণালী 

লিচু গাছের শেকড় মাটির নিচে বেশী দূরে 
ঘায় না (shallow 79০96), কাজেই সার 
দ্বার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোদাল দিয়ে 


গাছ প্রতি ৪৩ কেজি গোবরসার, সুপার ফসফেট 0 
২৫০ গ্রাম, এামোনিয়াম সালফেট ৫০* গ্রাম ও 
পটাশিয়াম সালফেট ২০০ গ্রাম সমান ছু ভাগে 
প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবছর এই একই হারে 


সার দিতে হবে। 
সার দেবার প্রণালী 


গাছের গোড়া থেকে ১২-২ ফুট দূরে সার 


ছড়িয়ে ভাল করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে : 


হবে। সার দেবার সময় মাটিতে যথেষ্ট রস ন 


থাকলে সেচ দিতে হবে। 
৫। লিচু (Litchi) 
প্রাথমিক সার প্রয়োগ 


বর্ষার শুরুতে ২১২১২ গর্ত করতে হবে ;. 


এই গর্তে চারা লাগানোর আগে গোবরসার 
৪০ কেজি; চুন ২-৩ কেজি, হাড়ের গুড়ে! ২-৩ 
কেজি, ও কাঠের ছাই ৫-৬ কেজি প্রয়োগ 


করতে হবে। 


চার! লাগানোর পরের বছর থেকে গাছ প্রতি 
সারের পরিমাণ নীচে দেওয়! হলো £ 


বছরপ্রতি পরিণত গাছে 
বৃদ্ধির হার সারের পরিমাণ 
১০ কেজি ১০০ কেজি 
১৯ ৫. % ্‌ 
০৫ % ৪5 
০৫ % ৬, 
০৫ % ৬. +% 


কুপিয়ে সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার সময়, 
সার দেবার পর 
সেচ দিতে হবে। গাছের পাতা যতদূর ছড়িয়ে 


শেকড়ের কোন ক্ষতি না হয়। 


আছে ততদূরে সার ছড়িয়ে দিয়ে ২-৩” গভীর 
করে উরি সানির সহ মিশিয়ে দিতে হবে। 





৮ 











০ ৬1 পেয়ারা (Guava) 
প্রাথমিক সার প্রয়োগ 

বর্ষার শুরুতে ২১২১২ গর্ত করতে 
| হবে। এই গর্তে চার! লাগানোর আগে ১০ 
কেজি কম্পোষ্ট ব! গোবরসার দিতে হবে। 
গোবরসার প্রতিবছর ১০ কেজি হিসাবে 
_ বাড়িয়ে ৫* কেজি পর্যস্ত বাড়ানো যেতে পারে। 
_ পরিণত গাছে (৪ বছরের ওপরে ) প্রতিবছর 
৫০ কেজি গোবরসার, ৩ কেজি এ্যামোনিয়াম 
_ সালফেট, স্থপার ফসফেট ১ কেজি ও মিউরেট 
অব পটাশ ১ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি 
বছর এই হারে সার প্রয়োগ করতে হবে। বর্ষার 
পরে গোবরসার দিতে হবে এবং নাইট্রোজেন 
সার ফুল আসার আগে দিতে হবে। ছোট 
_ গাছে বর্ষার আগে সবটুকু সার দিতে হবে । 

_ সার দেবার প্রণালী 

_. পরিণত গাছের গোড়া থেকে ৩-৪ হাত দূরে 
গোলাকার নালী কেটে তার মধ্যে সার দিয়ে 
কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটির সঙ্গে ভাল করে 
মিশিয়ে দিতে হবে! সার দেবার পর গাছে জল 
দিতে হবে। 

ৃ ৭। কাঠাল (Jack fruit) 
প্রাথমিক সার প্রয়োগ 

বর্ষার শুরুতে ২ ১২৮২+গর্ত করতে হবে। 
এই গর্তে চারা লাগানোর আগে ২০ কেজি 
গোবরসার দিতে হবে। 

পরবর্তী সার প্রয়োগ 

পরিণত বয়স্ক গাছে বছরপ্রতি সারের 
পরিমাণ £ রর 


গোবরসার--. ৪০ কেজি 





“বসুন্ধরা £ জ্যৈঠ £ ১৬০০ 
্যামোনিয়াম সালফেট-_ ১ কেজি 
সুপার ফসফেট-- ১২ কেজি টি 
পটাশিয়াম সালফেট "৫ কেজি 


ছোট গাছে এর অর্ধেক পরিমাণ সার দিতে হবে। রা 
নাইট্রোজেন সার জুন-জুলাই মাসে এবং বাকী 


সবটুকু সার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে রি 
করতে হবে। Le 
সার দ্বার প্রণালী 
পেয়ারায় মত। 
৮। আনারস (Pine appl) 
জমি তৈরির সময় একরপ্রতি ২০* মণ রঃ 
গোবরসার ভাল করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 7 
দিতে হবে। | 
পরবর্তী সার প্রয়োগ 
একরপ্রতি সারের পরিমাণ £ 
এ্যামোনিয়াম সালফেট 


6০ কেজি 
হৃপার ফসফেট-_ 5 


S০০ কেজি 
সালফেট অব পটাশ-- ১০০ কেজি 


এই সার সমান ছ ভাগে প্রতিবছর ছুবারে, মার্চ 2 


এপ্রিল মাসে যখন গাছে ফুল আসবে এবং বর্ষার 
সময় আর একবার। গ্রোবরসার প্রতিবছরই 


দিতে হবে। এছাড়া শ্রীষ্ষকালে শতকরা ১০ 


ভাগ ইউরিয়া! পাতায় ছিটিয়ে দিয়ে ভাল ফল 
পাওয়া গেছে। 
প্রতি গাছে সারের পরিমাণ £ 
গোব্রসার-- 
এ্যামোনিয়াম সালফেট-_ 








২০ গ্রাম রর রা 
স্থপার ফসফেট ২৫৯৮ 
সালফেট অব পটাশ_- ২০ 


বর : পঞ্চৰিংশ বব: ২য় সংখা 

8 1 নারিকেল (Coconut) 

প্রাথমিক সার প্রয়োগ 

বর্ষার শুরুতে ২১২৮২ “গর্ত করতে হবে। 

চারা বসানোর আগে এই গর্তে ১০ কেজি কম্পোষ্ট 
সারের নাম 

_ ও্যামোনিয়াম সালফেট 

সুপার ফসফেট 

- মিউরেট অব পটশ 

লবণ 


৩০০ গ্রাম 
৪০০ »% 


৩০০ % 


৫০০ % 


এই সার ছুভাগে একবার জুন ও আর একবার 
ডিসেম্বর মাসে প্রয়োগ করতে হবে। 
৮ সুপারী (7৩০৪) 
প্রাথমিক সার প্রয়োগ 

বর্ষার শুরুতে ২৮২১২ গর্ত করতে হবে। 

র্ চার বসানোর আগে - ১৭ কেজি গোবর সার 
ৃ দিতে হবে। 
পরবর্তী সার প্রয়োগ 

_. প্রতি গাছে প্রতিবছর ১০* গ্রাম নাইট্রোজেন, 


১-৩ বছরের গাছ 





সার ও ১ ঝুড় বালি দিতে হৰে। 


গাছ লাগানোর পরের বছর থেকে গাছ প্রতি ৮ 
সারের নিট পরিমাপ। নীচে মোটামুটিভাবে 
দেয়া হোল ঃ ৩ 


৪-৬ বছরের গাছ পরিণত ফলন্ত গাঁছ 
৬০০ শ্রম হই কেজি 
৮০০ ৮ রা 
৬০০ % ২ » 

১ কেজি TS 


৪০ গ্রাম ফসফেট ও ১৪০ গ্রাম পটাশ প্রয়োগ 
করতে হবে। এজন্য সুফল! ( ১৫:৭৫:১৫) 
৫০০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট 
১০০ গ্রাম, মিউরেট অব পটাশ ১০০ গ্রাম, 
কম্পোষ্ট বা গোবরসার ১২ কেজি লাগবে। 
অর্ধেক সার মার্চ-এপ্রিল মাসে এবং অর্ধেক 
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রয়োগ করতে হবে। 


সার দেবার সময় মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে 


সেচ দিতে হবে। 











১১ 





এখন পর্যস্ত পশ্চিমবাংলার কোথাও তেমন 
বেশী পরিমাণে তরমুজ জাতীয় ফলের চাষ হয় না। 
অবিভক্ত বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় তরমুজ 
চাষের নিয়মিত প্রথা ছিল। কিন্তু তারপর 
পশ্চিমবাংলায় সেই প্রথা আর প্রচলিত নেই 
এবং তরমুজ জাতীয় ফল সম্বন্ধে কোন মূল্যবান 
গবেষণার খবরও আমার জানা নেই। 

পশ্চিমবাংলায় এ জাতীয় ফল চাষের অন্ততঃ 
তিনটি বিশেষ স্থবিধা আছে। প্রথমত এখানে 
তিনটি নদী বিধোঁত অঞ্চল আছে যেখানে প্রতি 
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বছরই তরমুজ জাতীয় ফলের চাষ কর! যেতে 
পারে। দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমবাংলায় তরমুজ চাষের 
জন দীর্ঘ সময় পাওয়া যায় অর্থাৎ এখানকার মৃতু 
শীত তরমুজ চাষের অন্তরায় হয় না, যা উত্তর 
ভারতে তীব্র শীতের জন্য সম্ভব হয় না। তৃতীয় 
সুবিধ! হল যে কলকাতার বাজারে সাধারণতঃ 
উত্তর ভারত থেকে তরমুজের আমদানী কর! হয়। 
কিন্ত পশ্চিমবাংলায় তরমুজের চাষ হলে সে 
তরমুজ অনায়াসে কলকাতার বাজারে সরবরাহ 
করা সম্ভব হবে। এছাড়া আরে। ছোটখাট 
সুবিধা আছে যার সুযোগ এখুনি হাতে হাতে না 
পাওয়! গেলেও ক্রমে তরমুজ চাষ বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে পাওয়। যাবে। 

তরমুজ এবং খরবুজা, এই ছুটি ফল একই 
সময়ে চাষ কর! হয়। এ ছাড়া উত্তর ভারতে 
জনপ্রিয় “চারদা'ও বাংলার মৃদু শীতে চাষ কর! 





সময় ধরে কোথাও পাওয়া যায় না। 
চেষ্টা করলে পশ্চিমবাংলার মৃদু শীতে এটি 
অনায়াযে চাষ কর যেতে পারে। 


তরমুজের অনেক দেশী জাত আছে যার 
গুণগত উৎকৰ্ষ তেমন নয়। ফলতঃ এই স্থানীয় 
জাতগুলির জায়গায় জাপান যুক্তরাজ্য থেকে 


যায়, যা উত্তর ভারতে প্রবল শীতের জন্য সম্ভব 
হয় না। তার ফলে আফগানিস্থান থেকে এই 

ফল উত্তর ভারতে আমদানী কর! হয়। ভারতের 
কোন স্থানেই এই ফলটির চাষ করা যায়নি। 
কারণ এর চাষের জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া দীর্ঘ 
অথচ 





কতগুলি জাতের আমদানী কর! হয়েছেঁ-যার 


গুণগত উৎকৰ্ষ ভারতের স্থানীয় বা চলতি জাঁত- 
গুলির চেয়ে বেশী? এই জাতগুলির গুণ এবং 
প্রাপ্তি স্থানের বিবরণ নীচের তালিকায় দেওয়! 
হল। 


তরমুজ 
জাত প্রাপ্তি খাগ্াংশের মোট শর্করার প্রতি গাছে ফল পরিণত 
স্থান রঙ পরিমাণ একর প্রতি হওয়ার সময় 
| উৎপাদন 
স্থগার বেবী ভারতীয় কৃষি লাল ১১-১৩ ৪; ২০০ কুইঃ 5, 
ৃ গবেষণা সংস্থ। 
লাল ১০-১২ ১-২, ১৫০ কুইঃ ১১০. 
লাল ৯-১১ 





১-২, ১৫৭ কুইঃ .. ১১০ 


a 





__ খরবুজার দেশী জাতগুলি গুণ/গুণের বিচারে 
তরমুজের চাইতেও নিকৃষ্ট। এর খাদ্ধাংশ তেমন 
পুরু নয় এবং পরিবহন সহনশীলতা! কম। কতগুলি 


আঁশযুক্ত জাতের পরিবহন সহনশীলতা থাকলেও, 
পরাগ সংযোগের নিয়মাণের জন্য এর! গুণগত- 


ভাবে নিকৃষ্ট । ভারতে প্রাপ্ত জাতগুলির মধ্যে 


্ লক্ষনৌ সফেদা, কুটানা, মোরাদাবাদী,এলাহাবাদী 


_. জাতগুলির প্রসিদ্ধি আছে। ভারতীয় কৃষি গবেষণ! 


সংস্থা, পাঞ্জাব কৃষি মহাবিদ্যালয় ও হিসারঘাটার 





নদীবিধোঁত ভূখণ্ড ছাড়া বাঁগিচায়ও তরমুজ 
_. জাতীয় ফলের চাষ করা যাঁয়। তবে এর চাষের 
জন্য বালু অথব! কঙ্করময় বালু মৃত্তিকাই উৎকৃষ্ট । 
জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি ২৫০ কুইন্টাল 
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জীন) গবেষণা কেন্দ্রে এই জাতগুলির 


উন্নতি সাধন করা হয়েছে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা 


"সংস্থায় সংকরায়ণ পদ্ধতিতে ভারতীয় জাতগুলির 


সহিত বিদেশী জাতের গুণাবলীর সংমিশ্রণে ৃ 
অর্থাৎ খাষ্যাংশের প্রাচুর্য ও স্থ.লতা এবং পরিবহন রর 
সহনশীলতা প্রভৃতি গুণের সংমিশ্রণে নতুন জাত 
সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলেছে । গবেষণার পর বিভিন্ন 
উজ যে সব জাত বাজারে ছাড়! হয়েছে 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল। নু 





জাত প্রাপ্তি রঙ মোট শর্করার প্রতি গাছে ফল দৰ 7 
স্থান পরিমাণ এবং প্রতি হওয়ার সময় 1 
একরে ফলন 
পুসা সরবতী ভারতীয় কৃষি ১০-১২ ৩-8) ৮০-১০০ কুইঃ ১০০ 
oo গবেষণা সংস্থা 
হারা মধু পাঞ্জাব কৃষি সবুজ ১২-১৪ ১-২, ৫০-৭৫ কুইঃ ১১৫ 
মহাবিদ্যালয়, 
লুধিয়ান। 
আরকা রাঞ্জ- উদ্যান পালন কমলা ১২-১৩ ২-৩, ৬০-৮০ কুইঃ ৯৫-১০০ 
হস অনুসন্ধান সংস্থা 
হিসার ঘাটা 
আরকা জিত উদ্যান পালন সাদা ১২-১৩ 8-৫, ৬০-৮০ কুইঃ ৯০ 
অনুসন্ধান সংস্থা 
হিসার ঘাটা 
_ চাষের প্রণালী গোবর সার অথবা আবর্জনা! সার প্রয়োগ করা রে 


হয়। জমি তৈরি হয়ে গেলে তাতে খরবুজার টি 
জন্য ছুই থেকে আড়াই মিটার এবং তরমুজের 
জন্য তিন থেকে চার মিটার চওড়া নালী তৈরী 
করতে হয়। এই নালীর গ্রভীরতা ৩০ থেকে রী 


১৩ 


Le d 


৩৫ সেন্টিমিটার হওয়। চাই । 
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(১) সুগার বেরী তরমুজের একটি উন্নত 
অভিনব জাত। 
(২) প্রবন্ধের সুরুতে ছবিটি খরবুজা পুস! 
সরবতীর। 

এই নালীর 
কিনারায় যেখানে বীজ বোন! হয় সেখানে সার 
প্রয়োগ করতে হবে। সার নিয়লিখিত পরিমাণে 
মাটির গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে দিতে হবে। 
নাইট্রোজেন ৪০ কেজি হেক্টর প্রতি 
ফসফরাস ৫০ ৮ » 
পটাশ ৫০ ৮» 

এছাড়া আরে! দরবার উপরিউক্ত সার হেক্টর 
প্রতি ৪০ কেজি হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। 
একবার অস্কুরোদগমের ৩০-৪০ দিন পরে এবং 
আরেকবার ফল ধরতে সুরু করলে । 


বীজ বোনার সময় ম!টির তাপমাত্রা কম হলে 
অনেক সময় বীজের অস্কুরোদগমে দেরী হয়। 
এ রকম অবস্থায় স্থানীয় প্রথ| অনুযায়ী অস্কুরিত 
বীজ বোনাই ভাল। এ ছাড়! খড় দিয়ে ঢেকে 
দিলেও বীজের অস্কুরোদগম ত্বরান্বিত হবে। 
নালার কিনারে খরবুজার জন্য এক মিটার দূরত্বে 
তৈরী প্রতি খোপে ৪-৬টি বীজ বুনতে হবে। যদি 
নালার ছু পারেই বীজ বুনতে হয় তাহলে ছুই 
নালার মাঝের দূরত্ব আরে! এক মিটার বেশী 
রাখা দরকার। 
তরমুজে পোকার আক্রমণ এক বিশেষ 
সমন্ত।। এর মধ্যে গ্রীষ্মে বৃষ্টিপাতের সময় 
ফলের মাছির আক্রমণ বিশেষ মারাত্মক হয় এবং 
এর ফলে আক্রাস্ত ফলগুলি ফেলে দিতে হয়। 
এনডোসায়াফন নামে প্রতিরোধক ওষুধ ব্যবহারে 
কিছু ফল পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া 
লাউ, কুমড়োর ল।ল পোকার আক্রমণ এতে হয় 
এবং ম্যালাধিয়ান ছিটিয়ে এর থেকে ফসল রক্ষা 
কর! যেতে পারে। এই ওষুধ রস চোষ। পোক৷ 
ব! “এফিড' এর আক্রমণ হলেও ত| রোধ করবে। 
পোকা ছাড়। এতে কিছু রোগেরও আক্রমণ 
হয়ে থাকে। এর মধ্যে মিলডিউ নামে ছত্রাক 
রোগ এবং ভাইরাস রোগ দমন করা কঠিন। 
খরবুজার “আরফা-রাজ হংস’ জাতের স্বাভাবিক 
ভাবে মিলডিউ রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা 
আছে বলে মনে কর! হয়। কিন্তু ভাইরাস 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের খবর 
এখনও পাওয়া! যায়নি। 
[ ভারতীয় কৃষি অন্ধুসন্ধন পরিষদ ] 


১৪ 


_. মে-জুন মাসে এর ফল ফলে। 








নামী ফল নয় এমন ফলের মধ্যে ফলস! 
অন্ভতম। পসারী ফলের দোকানে এর স্থান ন! 
হলেও গরমের সময় ফিরিওয়ালাদের বিক্রী করতে 
দেখা যায়। ফলস! ভারতেরই ফল। 
.. সাধারণতঃ অযদ্বেই এ গাছ বেড়ে ওঠে। 
__ গাছ ছেঁটে দেওয়া ছাড়া এ গাছের অন্ত কোন 
. পরিচর্যার বিশেষ দরকার হয় না। গরমের সময় 
2 ফল টক মিষ্টি 
ং স্বাদযুক্ত । শোন। যায় গ্রহণী রোগে ফলসার 
উপকারিতা আছে। 
ফল থেকে শতকরা ৫৫-৬৫ ভাগ রস পাঁওয়া 
যায়। এই রসে শতকর! ২৮ ভাগ সাইন্রিক এসিড 
এবং শতকরা ১১৭ ভাগ চিনি থাকে। এর 
শাসে শতকরা ৮৮ ভাগ জল, ১'৩ ভাগ 
প্রোটিন, *'৯ ভাগ তেল, ১'১ ভাগ খনিজ পদার্থ 
এবং ১৫৯ ভাগ শর্করা পাওয়। যায়। 
বেলে মাটি থেকে এটেল মাটি পর্যন্ত যে কোন 
__ রকম মাটিতেই ফলসার চাষ হতে পারে। তবে 
রি লং বেলে দোআশ সবচেয়ে উপযোগী৷ বেলে 


ৃ ক সয়েল সস জেলা বীজ খামার, 
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জলবায়ু 


ফলসা সব রকম আবহাওয়াতেই জন্মা রে 








পারে। তাই ভারতের সর্বত্র ফলস! গাছ দেখা 
যায়। খুব বেশী উঁচুতে ফলসা জন্মায় না। 
ফলস! পাত৷ ঝর! শ্রেণীর গাছ। এ গাছ খরা 
সহা করতে পারে। তাই শু উ্প্রধান অঞ্চলে 
জন্মাতে এর কোন অস্তবিধা হয় না। আজ’ 
আবহাওয়ায়ও তেমনি ফলস! জন্মাতে দেখা যায়। 
বংশবিস্তার ২ 

সাধারণতঃ বীজ থেকেই বংশ রি | 
স্পষ্ট পাকা ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে রর্ধায় : 
টবে বা বীজতলায় বোনা হয়। বর্ষায় বীজ বুনলে তর 
বসম্ত সমাগমে চারা লাগানোর টা 
হয়ে যায়। টা 

ফলস! ১০১১০” দূরে লাগান হয়। i ঘন 
ফুট গর্ত খুঁড়ে সমান সমান অংশ মাটি ও গোবর 
সার মিশিয়ে গর্ভ ভর্ত্তি করতে হয়। তারপর 




















বরা! £ পঞ্চবিংশ বৰ্ষ £ ২য় সংখ্যা 

i চারাগাছ লাগিয়ে সেচ দিতে হয়। 

ূ চার কালে খোকায় থোকায় 
ফলে। বেশী পরিমাণে ফল পেে 
হলে প্রতি ব বছর গাছ হাট উচিত। এরফলে 
_ নতুন ডাল গজায় । ফলসা গাছ ন! ছেঁটে 
_ অসংযতভাবে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। গাছ 
_ খুব বড় হয়ে গেলে ফল পাড়া কষ্টকর ও 
ব্যয়সাধ্য। আর এক একটি গাছের জন্য জায়গাও 
রর বেশী লাগে। 

শীতকালে গাছ ছেঁটে দেওয়! হয়। যেখানে 
তুষার পাতের ভয় আছে সেখানে শীতের শেষ 
দিকে গাছ ছেঁটে দেওয়! হয়। সেখানে আগে 
_ ছাটলে তুষারপাতের ফলে নতুন পাতার ক্ষতি 
হতে পারে। মাটি থেকে ৩২-৫ ফুট ছেড়ে গাছ 
ছেটে দিলে বেশী সংখ্যায় তেজী ডাল বার হয় 
এবং ফলও বেশী পাওয়া যায়+ গাছ ন! হাঁটলে 
_ ফলধাঁরী ডালের সংখ্যা কম গজায় এবং ফলনও 
কম হয়। 

সার প্রয়োগ ও সেচ 

যদিও সার বা সেচ সাধারণতঃ প্রয়োগ করা 
_ হয় না, তবে সার ও সেচ দিলে ফলন বাড়ে। 
প্রতি বছর এক একটি গাছে ১০-১৫ কেজি গোবর 
সার বা কম্পোষ্ট সারই যথেষ্ট। গোড়া থেকে 
ওই ফুট জায়গ! পৰ্যন্ত গাছের চারদিকে মাটির 
অঙ্গে সার মিশিয়ে দেওয়া হয়। 

সার প্রয়োগের পর সেচ দেওয়! উচিত। 
ফলা যদিও খর! সহা করতে পারে, তবে দেখ! 
গেছে খরা অঞ্চলে গরমের সময় ফুল ও ফল ধরার 








১৬ 


সময় মাঝে মাঝে সেচ দিলে ফল বড় বড় হয় 
এবং বেশী রসালো! হয়। 
বর্ষার সুরু পর্যন্ত ২০-২৫ দিন অন্তর সেচ 


বসন্তের সরু থেকে 


দিলেই যথেষ্ট । 

ফলস! গাছ খুব শক্ত গাছ। সাধারণতঃ 
রোগ পোকার আক্রমণ হয় না। তবে পাতায় 
দাগ পড়া রোগ কখনও কখনও দেখা যায়। 
দমন করার উপায় প্রতিবছর গাছ হেঁটে দেওয়া । 
রোগাক্রান্ত অংশগুলি সংগ্রহ করে পুড়িয়ে 
ফেলতে হবে। একরকম বিছা পোক! গাছের 
ছাল খেয়ে ক্ষতি করে। জ্যান্ত বিছা' পোকা 
বেছে নিয়ে মেরে ফেললে এবং যেখানে থাকে, 
সেই স্থরঙ্গ কেরোসিন মাখানে। তুলো! দিয়ে বন্ধ 
করে দ্বিলে পোকা দমন হয়। আক্রমণের প্রথম 


অবস্থায় শতকরা ০'২৫ শক্তিবিশিষ্ট গ্যামাক্সিন 


অথবা ডি-ভি-টি ছিটালে পোকা দমন করা যায়। 
মন্তব্য | 

প্রতিবছর গাছ ছেঁটে দিলে ফলস গাছের 
চেহারা ঝোপের মত হয়। ফলসার মূল গভীরে 
যায়। তাই ছুই সারি গাছের মধ্যে অগভীর মূল 
বিশিষ্ট ফসল যেমন জোয়ার, ভূটা ও সবজি চাষ 
করা চলে। আদর অঞ্চলে আনারসের চাষও 
করা যায়। 

সামনেই বনমহোৎসব আসছে। এই সময় 
নানা গাছ লাগানো হয়ে থাকে। ফলের জন্য 


ফলসার গাছও লাগানে। যেতে পারে। এই গাছ" 


বেশী বড়ও হয়ন।। আর দেখতেও সুন্দর । 


| ফার্ম জার্নাল থেকে সংগৃহীত ] 
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9 
তার পরিচর্য 


সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১০০ মিটার 
(১০৩৮ ফিট ) উঁচু পর্বস্ত জমিতে চাষ করা যায়। 
অনেক জাতের মাটিতেই স্থপারী চাষ কর! যায়, 
যেমন পশ্চিম উপকূলের লাল কীকুরে মাটি, 
তামিলনাড়ুর লাল দোআশ মাটি, আসাম ও 
পশ্চিমবাংলার পলি মাটি ও উড়িস্যার দোজাশ 
মাটিতে সুপারী চাষ বেশ ভালভাবেই করা যাঁয়। 
স্থান নির্বাচন ও গাছ লাগানো! 
স্থপারী চাষ করার আগে বিশেষভাবে দেখা 
দরকার যেন সেচ দেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে । 
জমি থেকে যাতে সহজে জল বার কর! যায় এবং 
ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বেশী উঁচুতে নয় এমন জমিই 


১৭ 


যান ২য় সংখ্যা 

সব চেয়ে উপযোগী হবে। সুপারী গাছ বেশী 
রোদ সহ করতে পারে না, সেজন্য, বিশেষ করে 
দক্ষিণ পশ্চিমের রোদ যাতে ন! লাগে, তার 
ব্যবস্থা করতে হবে। গাছ'লাগানোর সময় সারি 
বরাবর উত্তর দক্ষিণে ন| করে পশ্চিম দিকে ৩৫? 
সরিয়ে সারি করলে গাছের কাণ্ডে রোদ লাগা বন্ধ 
করা সম্ভব। বাইরের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিমের 
সারিকে রক্ষা করার জন্য লম্বা ছায়াতরু লাগানো! 
দরকার । 

- স্থপারী গাছ ২৭ মিটার ৯ ২৭ মিটার 
(৬ হাত ১ ৬ হাত) দূরত্বে লাগান দরকার ৷ 
“গাছ লাগানোর জন্তে ৯০ সে্টিমিটার লক্বাঃ 
চওড়া ও গভীর (মোটামুটি ১ গজ) গর্ভ খুঁড়ে, 


তার ঠিক মাঝখানে চার! বসাতে হবে। সাধারণত 


মে-জুন ( জ্যৈষ্ঠ ) মাসে চার! বসান হয়-_কিন্ত 
জল জম! এঁটেল মাটিতে ভাল ফল পাওয়ার 
“জন্য আগষ্ট-সেপ্টেম্বর (ভাদ্র) মাসেও গাছ 
লাগানে। যেতে পারে। চার! গাছের চার পাশে 


ছায়াত হিসাবে কলা গাছ লাগানো ক 


লাভজনক । 
সার দেওয়া 

গাছের স্থায়ীভাবে ভাল ফলন দেবার ক্ষমতা 
অনেকটা উপযুক্ত পরিমাণে খানের ওপর নির্ভর 
করে। সুপারী ধরণের বহুবর্ষজীবি গাছের জন্য 
এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখার দরকার। 


সুপারী যে সব জায়গায় জন্মায় সেখানে বৃষ্টি খুবই 


বেশী হয়। ফলে শস্তখাদ্য জলে ধুয়ে মাটির 
অনেক নীচে চলে যায়। এ ছাড় বৃতিতে মাটির: 
ওপরের স্তরও ধুয়ে যায়, ফলে গাছের বাঁড় ও 


ফল দেবার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সার প্রয়োগ 


বিশেষ দরকার । 

প্রতি বছর প্রতি গাছে ১০* গ্রাম নহি 
জেন, ৪০ গ্রাম ফসফরিক এ্যাসিড ও ১৪০ গ্রাম 
পটাশ দেওয়া দরকার । নীচের সারণী অনুযায়ী 
সার প্রতি বছর ছু ভাগে ভাগ করে দেওয়াই 
ভাল। 


সার গাছ পিছু পরিমাণ দেবার সময় ্‌ 
সুফল! (১৫ 2 ৭৫৪ ১৫ ) ৫৩৩ গ্রাম সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 
ক্যালসিয়াম এামোনিয়াম ূ রী 
ৃ ্‌ ফসফেট | ১০০ গ্রাম ফেব্রুয়ারী 
: মিউরিয়েট অফ পটাশ ১০০ গ্রাম ফেব্রুয়ারী 
সবুজ পাতা বা কম্পোস্ট 
১২ কেজি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 


বা গোবর সার 


__ স্থফল। ছাড়া, ফাক্টামফস্‌ (২০ £২০ ) 
_ এামোনিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম 
নাইট্রেট, রক ফসফেট, সুপার ফসফেট, হাড়ের 





উপযুক্ত পরিমাণে দিয়েও সার দেওয়া যেতে 


পারে: 
সেচের ব্যবস্থা ন। থাকলে রা জা জিও 


টং কা দির অব পটাশ ইত্যাদি বিলিয়ে ওপর বি করতে হলে বিবার (জানার) 


সার মার্চএপ্রিলে যথেষ্ট বৃষ্টি হবার রর | 
_উচিত। সুফল! বা এ ধরণের মিশ্র রাসায়নিক 


সার ব্যবহার না করে অন্য রাসায়নিক সার ছু 
ভাগে ভাগ করে এক ভাগ মার্চ-এপ্রিলে এবং 
_ অন্য ভাগ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে দেওয়া 
_ উচিত। চার! গাছে সবুজ সার বা! গোবর সার 
_ পুরোটা দিয়ে প্রথম বছর রাসায়নিক সারের ই 
অংশ দ্বিতীয় বছর $ অংশ এবং তৃতীয় বছর থেকে 
| _ পুরে সার দেওয়া উচিত। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে 
গাছের চারদিকে ৭৫ সেন্টিমিটার থেকে ১ মিটার 
চওড়া এবং ১৫-২০ সের্টিমিটার (৬-৮ ইঞ্চি ) 
"গর্ত করে নালা তৈরী করে তাতে সার দিতে হবে। 
_ দ্বিতীয়বারের সার দেবার আগে আগাছা তুলে 
ফেলে গাছের গোড়ায় সার দিয়ে, আঁচড়! দিয়ে 
জার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। 


সুপারী চাষের জমি সাধারণতঃ অগ্নভাবা পন্ন 
_. হয়। মাটিতে চুণ দিলে অগ্নতা দূর হয়, শস্তখান্ 
গ্রহণে গাছের সুবিধা হয়ঃ জমিতে ফসফরাস 
আটকে যাওয়া বন্ধ হয়, গাছের উপকারী জীবাণু 
বাড়ে এবং সাধারণভাবে জমির উন্নতি হয়। এ 
ছাড়া চুণ দিলে গাছ অতি প্রয়োজনীয় ক্যাল- 


সিয়াম পায়, ফলে ফলন বাড়ে। ছু তিন বছর, 
- পর পর গাছ পিছু ই ক্ষেজি চুণ জমিতে ছড়িয়ে 


আঁচড়! দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া উচিত। 
_ চূণ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে সার দেওয়ার তিন 
সপ্তাহ আগে দেওয়া দরকার। 


বসুন্ধরা : জ্যৈষ্ঠ £ টা টা 
সেচ ও জল নকৰ Ee 
জমির অবস্থ। ও ধরণ অনুসারে গাছে তিন 


থেকে পাঁচ দিন অন্তর সেচ দেওয়া দরকার । দক্ষিণ 


কলা ( যেখানে পরী চাব বি নত) | 
দেখ! গেছে শুধু সারের বদলে সার ও সেচ দিলে 
ফলন তিন গুণ বেড়ে যায়। জল নিকাশেরও রা 
ভাল ব্যবস্থা করতে হবে, কেনন সুপারী গাছ 
গোড়ায় জল জম! সহা করতে পারে না। দশ 
ইঞ্চি থেকে এক ফুট গভীর নাল! কেটে জল বার 
করে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। ২ 

হান্ধা করে আচড়া বা কোদাল কুপিয়ে সেচ 







দেবার জন্য জমির ওপরে যে শক্ত স্তর পড়ে সেটা. টু বা 


ভেঙ্গে দেওয়া! দরকার । এটা এবং আগাছা তুলে 
ফেলার কাজ অক্টোবর-নভেম্বরে বা বৃদ্ধি শেষ 
হবার সঙ্গে সঙ্গে করে ফেল! ভাল। 
জমিতে বাঁধ দিয়ে ওপরের জমি ধুয়ে যাওয়া বন্ধ রে 
করতে হবে। আগাছাও দমন করবেন। রে 

জমি ঢেকে রাখার মত ফসল লাগালে ছদিক 


দিয়ে উপকার হয়। প্রথমতঃ এতে জমিতে জৈব রঃ 


পদার্থ বাড়ে এবং দ্বিতীয়তঃ এতে জমির ওপরের ; 


জাতের (লেগুমিনাস) গাছ চাষ ৰ করাই পাল 0 
কেননা তাতে জমিতে নাইট্রোজেনের ভাগ বাড়ে। 
সুপারী বাগানে এই ধরণের ফসল এপ্রিল-মে 


মাসে লাগান উচিত, কেননা তাতে জলের অভাবে 


কোন গাছই কষ্ট পায় না। রবে এই দি 
কেটে সুপারী গাছে সার দিন। রি 


Indian Farming, July 1970, সংখ্যায় প্রকাশিত Arecanut Cultivation—the garden and its a 
maintenance ( K.Sharma Bhat and M. P. Somaiak ) প্রবন্ধের অনুবাদ । অন্থবাদক _জ্যোতিরদয় বহু 
য় চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমপ্রশারণ আধিকারিক, ডায়মণ্ড হারবার ২নং উন্নয়ন সংস্থা? সরিযা। টা 





১৯ 





বনবিহারী চক্রবর্তী 

কৃচ্‌ একটি প্রয়োজনীয় সবজি হিসাবে প্রায় 
প্রতি ঘরে ব্যবহৃত হয়। অনেকের ধারণা কচু 
একটি নিকৃষ্ট সবজি। কিন্তু তা ঠিক নয়। 
কচুতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার থাকে, আর 
ওলের খঁষধি মূল্যও অস্বীকার করা যায় না। 

কচুর শীকতো৷ একটি অতি উপাদেয় সবজি । 
নারকেল কোরা বা ইলিশের কীট! দিয়ে কচু 
শাকের তরকারী অনেকেরই প্রিয় খাছ । তাছাড়া 
কচুর লতিও অনেকে সবজি হিসাবে গ্রহণ করেন। 

কচুর ফলন কিভাবে আরও বাড়ানে যায় 
তাই এ প্রবন্ধে আমরা আলোচনা! করছি। 

যে কোন প্রকার মাটিতে কচুর চাষ কর! যায়, 
তবে দোআশ, বেলে দোআশ ও বেলে মাটিতে 
কচুর ফলন ভাল হয়। কারণ এই মাটি ঝুরঝুরে 
করে তৈরী করা যায় এবং কচুও ভালোভাবে 
বাড়বার সুযোগ পায়। 
বাংলাদেশে ২ রকমের কচুর চাষ হয়। 
একটাকে বলে কালি কচু, আর একটি হ’ল ধলি 
কচু। কালি কচুর ফলন বেশী। ধলি কচুর 
ফলন অপেক্ষাকৃত কম হলেও-_এটি সুস্থাছ, 
পহজে সিদ্ধ হয়; এজন্য বাজারে চাহিদাও বেশী। 
এছাড়া ওল কচুর সঙ্গে তে প্রায় সব চাষীভাই-ই 
পরিচিত। আরও নানারকম কচু আছে যেমন 





মান কচু: শোলা কচু ইত্যাদি। মান কচু 
সাধারণতঃ বাড়ীর আনাচে কানাচে বিক্ষিপ্তভাবে 
চাষ করা হয় এবং বিশেষ কোন পরিচর্যা করা 


হয় না। শোলা কচু জলা জমিতে চাঁরা রোপণ 


করে চাষ করা হয়। বাংলা কচু ও ওলকচুর 
চাষ পদ্ধতি আলোচন! করা হচ্ছে। 
রোপণের সময় | 

কানতদের প্রথম থেকে জের শেষ পর কচু 
লাগানো যায়। তবে ভাল দাম পেতে গেলে 
ফাল্গুন-চৈত্রের মধ্যে লীগানোই বিধেয়। 
কন্দের ছার 

জমিতে লাগানোর জন্য কতটা কচু লাগবে 
তা কচুর আকারের উপর নির্ভর করে। একরপিছু 


২ কুইন্টাল থেকে ৪ কুইন্টাল পর্যন্ত কন্দ লাগে i 9 


জমি তৈরী 

কচুর ভাল ফলন পেতে হলে জমি বুৰ 
ভালভাবে তৈরী করতে হবে। ফাল্তুনের পর 
থেকে ৫-৬ বার লাঙল দিয়ে জমি ঝুরঝুরে করে 
তৈরী করা দরকার। তারপর কোদাল দিয়ে 
১ ফুট গভীর করে জমি খুঁড়ে নিন। আবার 
২ বার লাঙল এবং মই চালিয়ে দিতে হবে। 
জমি তৈরী করার আগে প্রতি একরে ১০-১২ 


গাড়ী কম্পোষ্ট ব। গোবর সার প্রয়োগ করতে 
হবে। এছাড়া শেষ চাষের সময় রাসায়নিক সার 

দিতে হবে। এই রাসায়নিক সারের মাধ্যমে 
_ একরপিছু ১৫ কেজি নাইট্রোজেন, ২৪ কেজি 
ফসফেট ও ৩০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করতে 
হবে। এজন্য আপনার লাগবে ইউরিয়া ৩৩ 
_ কেজি বা গ্যামোনিয়াম সালফেট ৭৫ কেজি, 
_ সুপার ফসফেট ১৫* কেজি আর মিউরিয়েট অব 
পটাশ ৫০ কেজি। যদি কোন যৌগিক সার 
প্রয়োগ করেন, তাহলে পৃথকভাবে তার পরিমাণ 
হিসাব করে নিতে হবে। এই সার দিয়ে আর 
একবার চাষ দিয়ে তারপর মই চালিয়ে খুব 
ভালভাবে জমি তৈরী করতে হবে। তারপর 
৬০ সেঃমিঃ বা ২ ফুট দূরে দূরে সারি করে নালা 
কেটে নিয়ে তার মধ্যে ২৫ থেকে ৩০ সেঃমিঃ বা 
১০ থেকে ১২ ইঞ্চি দূরে দূরে কন্দ বসিয়ে অল্প 


_ পরিমাণ মাটি চাপিয়ে দিতে হবে। 


(সেচ 
'_ কচু চাষে সেচের দরকার হবে। কচু বসানোর 
৭ থেকে ১০ দিন পরে প্রথম সেচ দরকার হবে। 
তারপর ৭-৮ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। 
ওল কচু চাষে সাধারণতঃ সেচ দরকার হয় না। 


এট। সাধারণতঃ বৃষ্টির উপর নির্ভর করে চাষ করা 


হয়। ৪৫ সেঃমিঃ বা! ফুট দেড়েক বড় হলে 
গাছের সারিতে মাটি তুলে দিতে হবে। এই মাটি 
তুলে দেওয়ার আগে চাপান সার হিসাবে 
১৫ কেজি নাইট্রোজেন; অর্থাৎ ৩৩ কেজি ইউরিয়া 
বা! ৭৫ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট একরপিছু 
দেয়! দরকার। এই সার গাছের সারির ছুই 
পাশে ছড়িয়ে দিয়ে তারপর মাটি চাপা! দিয়ে সেচ 


শম্ত রক্ষা 


বনুদ্ধরা £ জোট £ 





কচু গাছে কখনও কখনও ধস বোটার নি 
আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এর আক্রমণে পাতায় 
প্রথমে বাদামী দাগ দেখা যায়। পরে পুরো 
পাতাই হলদে হয়ে শুকিয়ে যায়। ধসা রোগের 
লক্ষণ দেখ! গেলে যে কোন তামাঘটিত ছত্রাক 
নাশক ওষুধ একরপিছু ২ কেজি হারে বা দক্তাঘটিত 


ছত্রাকনাশক ওষুধ একরপিছু ১ কেজি হারে 7 


২৫০ লিটার জলে মিশিয়ে ছিটাতে হবে। তবে 
কচু পাতা অত্যন্ত মস্থণ বলে ওষুধ পাতায় না. 
লাগার সম্তাবন! বেশী। ৃ 
রকমের সামান্য আঠা মিশিয়ে নিতে হবে এবং 
পাতার উপর ও নিচ ছু দিকেই যাতে ওষুধ হা র্ 
তা লক্ষ্য করতে হবে। 

কচুতে অনেক সময় শুয়ে পোকার আক্রমণও 
লক্ষ্য কর! যায়। রি 
বি-এইচ-সি ১০ শতাংশ শক্তিযুক্ত গুড়ো একর বর 
পিছু ১০ কেজি ছড়িয়ে উপকার পাওয়া যাঁয়। 
ফসল সংগ্রহ 

কচু ভাদ্র-আশ্বিন থেকে তোল! আর্ত হয় | টু 


এবং অগ্রহায়ণ-পৌঁষ পর্যন্ত চলতে থাকে । 


গাছের প্রায় সব পাতা৷ যখন শুকিয়ে যায় তখন 
বুঝতে হবে কচু তোলার সময় হয়েছে। ওলের 
পাতাও যখন হলদে হয়ে শুকিয়ে পড়ে, তখন ওল 


তুলবার সময়। বিভিন্ন অবস্থায় কচুর ফলন 


সাধারণতঃ একরপিছু ৮০ কুইণ্টাল থেকে ১০০ 
কুইন্টাল পর্যন্ত হয়। অনুকূল অবস্থায় ধলি কচুর 
একরপিছু ১২* কুইন্টাল এবং কালি কচুর ১৫০. 
কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন হয়। কচুর চাষ অত্যন্ত 


লাভজনক। এই চাষে ঝুঁকিও কম। এজন্য এই টু 


চাষ আরও বাড়াবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে । 





২১ 


এজন্য ওষুধে যেকোন 


এরকম পোকার আক্রমণে 





বেল বেশ শক্ত ধরণের গাছ। নান! 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বেল গাছ জন্মাতে « ফল 
ধারণ করতে পারে। উঁচু অথবা নীচু জমিতে, 
অল্প অথবা খারযুক্ত মাটিতে, শু অথব| আর্দ্র 
এবং ঠাণ্ডা অথবা উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে 
সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা বেল 
গাছের আছে। ৫ থেকে ১১ পি-এইচ (pH) 
যুক্ত মাটিতে ১০* থেকে ৮০০ মিটার উচ্চতায় 
এবং গ্রীষ্ম প্রধান পরিবেশ থেকে ২০*ফাঃ 
নিন্টতাপ পর্যন্ত অবস্থায় সফলতার সঙ্গে বেল চাষ 
করা যায়। 

সাধারণতঃ বেল গাছ বীজ থেকে তৈরী কর! 
হয়। তবে মে, জুন, জুলাই-এর চোক কলমে 
আরও ভাল গাছ তৈরী করা যায়। চোক 
কলমের গাছে তাড়াতাড়ি ফল হয় এবং বেশী 
ফলন ও উত্কট ফল পাওয়া যায়। 


পুরোনে| নিক্ষল! গাছের মাথ! কেটে কাটা 
জায়গা থেকে বেরুনে| নতুন শাখার ওপর চোখ 
কলম বসিয়ে পুরোনো বেল গাছকেও উন্নত এবং 
সফল গাছে পরিণত করা যায়। গড়ে গাছ 


পিছু ৩০০ থেকে ৫০০ কেজি ফল উৎপন্ন হয়। 
বাস্তি, গোত্তা, কাগজি, সিউয়ান, মিরজাপুরিঃ 
দেওরীয়! প্রভৃতি কতকগুলি ভাল প্রজাতি 
আমাদের দেশে পাওয়! যাঁয়। চোক কলমের 
গাছে সাধারণতঃ ৪-৫ বছরেই ফল ধরে । ১০-১৫ 


বছরের গাছে ২০০ থেকে ৪০০ টি ফল পাওয়া 
তবে ৪০-৫০ বছরের গাছে ৮০০ থেকে 
১০০০ পর্যন্ত ফল পাওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। 


যায়৷ 


পশ্চিমবাংলার মোটামুটি সব জেলাতেই 
এখানে সেখানে ছু চারটে বেলের গাছ দেখ! 
যায় অন্তান্ত ফলের মত সুপরিকল্পিতভাবে 
পশ্চিমবাংলায় বেলের চাষ হয় ন! বললেই চলে। 
অথচ বেলের সাধারণ উপকারীতার কথা চিন্তা 
করলে বেল চাষ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার কর! যায় ন।। 

বেলের শীস পরীক্ষা করে দেখা গেছে এতে 





৬ ডঃ তপনকান্তি দাদচৌধ্রী 


বলল লন নদ 
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রা ২৮ থেকে ৩৯. ভাগ ভ্রবনীয় পদার্থ 
(9181 soluble solids), ২১ ভাগ শ্বেতলার 
~ (carbohydrate), ১১ থেকে ১৭ ভাগ শর্কর! 
(589), ১ ভাগ আমিষ (protein) ও ০২ 
ভাগ চৰি জাতীয় পদার্থ এবং প্রতি ১০০ গ্রামে 
এ থেকে ২১ মিলিগ্রাম ভিটামিন-সি ও ১৮৬ 
__ আই,ইউ ভিটামিন-এ আছে। বেলের মধ্যে 
_. মারমেলে।সিন্‌ নামে একটি পদার্থ আছে; ০০৫ 
গ্রাম মাত্রায় এটি কোষ্ঠ পরিষ্কারে সাহায্য করে । 
 বীজ্দ থেকে শতকর! ১১৯ ভাগ পরিমাণ এক 
. রকমের তেতো! তেল পাওয়া যায়, এটি ১৫ গ্রাম 
মাত্রায় জোলাপের কাজ করে। প্রতি ১০০ গ্রাম 
বেলের শাঁস থেকে ৮৮ ক্যালোরী খান্তশক্তি পাওয়। 


_ যায়। এদিক থেকে দেখ! যায় বেলের স্থান 


আপেল; পেয়ারা এবং আম প্রভৃতির উপরে। 
আপেল, পেয়ার! ও আমের থেকে যথাক্রমে ৬৪, 
৫৯ ও ৩৬ ক্যালোরী খান শক্তি পাওয়া যায়। 
নান! উপকারীতা থাকার জন্য আয়ুর্বেদিক 
ওষুধ তৈরীর কাজে বেলের ফল, বীজ; কাঠ, 
বাকল, পাতা ও শিকড় ইত্যাদির নান! রকম 
ব্যবহার দেখা যায়। পাকা বেলের শ'1স জলে গুলে 
পরিমাণমত চিনি ও অল্প'তেতুল মিশিয়ে সরবৎ 
করে খেতে যেমন সুম্বাহু লাগে এর তেমনি 
উপকারও আছে অনেক। এতে শরীর বেশ 
ঠাণ্ডা রাখে, কোষ্ঠবদ্ধত। দূর করে অজীর্ণ, 
আমাশয় ও মন্দাগ্সি দূর করে এবং হৃদযন্ত্র ও 
মস্তিষ্কের ক্রিয়া ভাল রাখে। কাঁচা বেল পুড়িয়ে 
_. সরবং করে অথবা কাচ! বেলের মোরববা খেলেও 
* অনেক উপকার পাওয়া যায়। 
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বেলের আরও কিছু ব্যবহারিক দিক আছে। 
যেমন বেল থেকে এক রকম আঠা পাওয়া যায়। 
চতরশিল্পে এই আঠা ভা্নিশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
চুণের সাথে মিশিয়ে ভাল সিমেন্ট হিসাবেও এই 
আঠার ব্যবহার হয়। শাঁস বের করে নিয়ে 
বেলের খোলাকে নান! ধরণের সৌখিন শিল্প কাঁজে 
ব্যবহারের রীতিও আমাদের দেশে প্রচলিত 
আছে। কাঁচা বেল থেকে একরকম জৈব হলুদ 
রঙ সংগ্রহ করা যায়। বেল কাঠ থেকে শিল্প- 
ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এক ধরণের কাঠ কয়লা রা 
(Charcoal) তৈরী করা যাঁয়। ২ 

নানা উপকারীতা থাকার জন্য বেল জ তীয় 
খানের সার বছরই বাজারে বেশ চাহিদা আছে। 
অথচ সস্তায় বেল ফল সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা 
না থাকায় বছরের সব সময় এ জাতীয় খা 
পাওয়া যায় না। 

কৃষ্ণনগর হরটিকালচার রিসার্চ ষ্টেশনে 
গবেষণাগারে বর্তমানে পাকা বেল থেকে 
“পাউডার” তৈরী করার একটি পদ্ধতি বের করা 
হয়েছে। এতে বেলের শাস থেকে আরক বের 
করে নিয়ে ৭০০ সেঃ তাপে ওভেনে ভাল করে 
শুকিয়ে নেওয়া হয় এবং পরে শুকনো! আরকটিকে 
হামাল দিস্তায় “গুঁড়ো করে “পাউডার? তৈরী 
কর! হয়। এই পাউডার সুবিধামত মাপের 
পলিথিন প্যাকেটে পুরে সিল্‌ করে রেখে দেওয়া 
যায়। ২-৩ চামচ পাউডার পরিমাণমত চিনির 
সঙ্গে গুলে সরবৎ হিসাবে খেতে বেশ সুম্বাছ্ 
লাগে। এবং দেখা গেছে বেলের উপকারীতা : 
এতে পুরে। মাত্রায় বজায় থাকে । 



























খত 





রূপ রস স্বাদ গন্ধের বৈচিত্র্যে সব ফলের ফুঁ 
সের-আম। যেন রাজপুত্ুরটি ! জনপ্রিয়তার পু 
শীর্ষে প্রকৃতির অনবদ্য দান-_এই গ্রীষ্মের আম। 
শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য 
দেশেও আম জনপ্রিয়তায় আকর্ষণীয়। 

ভারতের সব রাজ্যেই কিন্তু আমের ফলন 
হয় না। পশ্চিমবঙ্গ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, তামিল- 
নাড়ু, অন্তর ও মহারাষ্ট্রেই শুধু বিভিন্ন রকমের 
আম হয়ে থাকে। বিভিন্ন রাজ্যের আম স্বাদে, 
গন্ধে, রঙে ও আকারেও বিচিত্র । 

এ রাজ্যে প্রায় সব জেলাতেই কিছু ন! কিছু 
আম হয়। কিন্তু মাটি, উত্তাপ, আর্জরতা, অনুকূল 
আবহাওয়া ও পরিবেশের বিভিন্নতায় ফলনের 
পরিমাণ ও উৎকর্ধে বিভিন্ন জাতের আম মালদহ, 
২৪ পরগণা, মুশিদাবাদ, নদীয়া ও হুগলী 
জেলাতেই সীমাবদ্ধ বল! যায়। 

এত প্রিয় এই আম, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে 
আমর! পাই না। ফলে প্রায় প্রতি গ্রীক্মেই 


হুপারিন্টেণডে্, কৃষি বিপণন শাখা। 





২৪ 


 রসগ্রাহী সমাজকে কিছুটা! নিরাশ হতে হয়। 
চাহিদার তুলনায় ফলন একেতে অল্প, তার ওপর 
. প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য মাঝে মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি 
_ লেগেই থাকে। 
উৎসুক রসগ্রাহী আম ভোগীদের তৃপ্তি 
মেটাতে তাইতো প্রতি বছর গড়ে তিন কোটি 
কিলোগ্রাম (৩০,০০০ মেঃ টন ) ভারতের অন্যান্য 
রাজ্য যেমন-_ অন্ধ, তামিলনাড়ু, বিহার, উত্তর- 
প্রদেশ ইত্যাদি থেকে কেবলমাত্র কোলকাতায় 
আমদানি হচ্ছে। 

বলতে দ্বিধা নেই যে আমাদের নিজন্ব এই 
অতি প্রিয় ফলটি কোন বছরেই সপরিবারে 
বাসনা! মেটাতে কিংবা সামর্থ অনুযায়ী খেতে 
_ পাঁচ্ছিন।। ফলের রাজপুত,রটি অনেকের নাগা- 
_ লের বাইরে ক্রমান্বয়েই চলে যেতে আরম্ভ 
₹ করেছে। কদর বৃদ্ধির চেয়ে তার দরের বৃদ্ধি 
সাধারণ মানুষের ধরা-ছোয়ার বাইরে চলে যেতে 
আরম্ভ করেছে। 
কিন্তু তা বলে কি আমের রসাস্বাদন থেকে 
আমর! বঞ্চিত হবো? কোন মতেই না। 
কিছুটা পাকা আম আর বাকিটা কাচা আম 
রুচি সম্মত করে তৈরি করে নিয়ে খেতে নিশ্চয়ই 
পারা যাবে। কিন্ত কি করে? 

_ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে আমতো যথে্টই পাওয়া 
_যায়। সুস্বাদ ও রুচিসম্মত আমের আচার ও 
চাটনি স্বল্পমূল্যে ঘরে তৈরি করে খেতে বাধা 
কোথায় ? সারা বছরের আমের চাটনি ও 
_ আচার তৈরির জন্তে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসেই যা 
কাচ! আম পাওয়। যায়, ত! অনায়াসেই ঘরে ঘরে 
সংরক্ষণ করে রাখা যেতে পারে। আর সার! 
বছর ধরে মুখরোচক আচার-চাঁটনি দিয়ে রসনা- 
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বাসনার তৃপ্তি মেটানে! যেতে পারে ॥ ই 
ঝড়ে ও নান! কারণে প্রচুর কীচা আম গাছ, 
থেকে পড়ে যায়। এর বেশীর ভাগই অল্প-দামে 


বিক্রী হয়। কিংব! শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়। বৈশাখ 

ও জ্যেষ্ঠ মাসে এই কাঁচা আম, আর যে আম 
পরিপক্ক হলেও টক্‌ থাকে অর্থাৎ কম দামের 
আমই চাটনি তৈরির জন্যে ভালভাবেই ব্যবহার 


করা চলে। সময়মত এই কাঁচা আম সংরক্ষণ 
করলে শুধু ঘরে বসে গোটা বছর মুখরো ক 
খাবারের সংস্থান হবে ত নয়, গ্রামবাসীর! কিংবা 








আমবাগানের মালিকরাও সংরক্ষিত কাচা আমের 
আচার ও চাটনি প্রস্ততকারীদের কাছে বিক্রি 
করে বেশ ছ' পয়সা পাওয়ার আশা করতে 


পারেন। 


কাচ আমের সংরক্ষণ প্রণালী 


কাচা আমের সংরক্ষণ প্রণালী কিন্তু খুব 
কঠিন নয়। প্রথমে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থায় কিছু 
আয়ের পথ সুগম হয় তার সম্বন্ধে বরা যাক: 

১ (ক) পুষ্ট কাচা আম বেছে নিয়ে বটি 
কিংবা ছুরি দিয়ে এমন ভাবে আমের চোকুলা 
বা খোসা কাটতে হবে যাতে আমের গায়ে 
চোকুলা বা খোসা লেগে না থাকে। তারপর 
১.২৭ সেঃমিঃ (ই ইঞ্চি) পুরু ও ৫ সেঃমিঃ 


(২ ইঞ্চি) লম্বা করে আমের ফালি কাটতে 
হবে। কাটা ফালি বা! টুকরোগুলো বাশের 


ঝুরিতে রাখ! যেতে পারে। বাড়ীর উঠোনে বা 
জমিতে একটু গর্ত করে একট! পরিষ্কার মাটির 
গাম্লা বসিয়ে তাতে আমের ফালিগুলো রাখতে 
হবে। ্‌ 

(খ) প্রতি ১০ কিলো আমের টুকুরোয় ১ 
কিলো লবণ মিশিয়ে, হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে সব 


২৫ 
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লবণটুকু আমের সঙ্গে ভাল করে মেশাতে হবে। 
এরপর এওঁ আমের ফালিগুলোর ওপরে আরও 
খানিকটা লবণ ছিটিয়ে দিতে হবে। . 

(গ) যাতে ধুলোবালি, পোকা-মাকড় না 
পড়ে, তার জন্য মাটির গামলাটির ওপরে 
একটা পাতলা বাঁশের ঝুড়ির ঢাকনা দিতে হবে। 
বড় বৃষ্টি হলে ত্রিপল বা এ জাতীয় কাপড় দিয়ে 
গামলা ঢেকে রাখা দরকার । 

(ঘ) লবণ মেশান অবস্থায় কাট। আমগুলো। 
একট! চটের থলিতে ভরে নিয়ে থলির উপর 

সাবধানে প্রয়োজন মত চাপ দিয়ে লবণাক্ত জল 
বার করে দিতে হবে। 

(ও) এরপর আমের টুকরোগুলে। আবার 
মাটির গামলীয় রেখে ১ কিলো লবণ দিয়ে 
আর একবার ভালভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। 
লবণ মাখিয়ে নেওয়ার পরে পুরে! একদিন আমের 
 টুকরোগুলে। গামলায় রাখতে হবে। 

(8) তারপর লবণাক্ত আম চটের থলিতে 
ভরে নিয়ে একটু চাপ দিয়ে যেটুকু লবণাক্ত জল 
থাকবে তা বার করে দিতে হবে । 

_ এখন বস্তায় ভরে লবণাক্ত এই আম আচার- 
চাটনি প্রস্তুতকারীদের কাছে বিক্রির যোগ্য 
_হল। যদি এই লবণাক্ত আম ১৮ শতাংশ লবণ 
জলে (১ কিলে। জলে ১৮০ গ্রাম লবণ ) রাখা! 
"যায় তাহলে প্রায় ২ বছর পর্যস্ত আম ভালই 
_খাকবে। সাধারণতঃ কাঠের পিপেতে এই 
 প্রথায় কাচ। আম সংরক্ষিত হয়। 

__ এইভাবে সংরক্ষিত আম থেকেই ফল ও 
সবজি সংরক্ষণ শিল্পে প্রচুর আচার ও চাটনি 
তৈরি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বছরে প্রায় 
৪০ লক্ষ টাকার শুধু আমের আচার ও চাটনি 


বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে, যার জন্তে এই রাজ্যে 


আচার ও চাটনি প্রস্তুতকারীর! বছরে লক্ষ লক্ষ 2 
টাকার কাচা আম নিজেরাই সংরক্ষণ করে 


থাকেন। দেশের অর্থনীতিতে আমের গুরুত্ব 
বোঝা! যায়-__পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে শুধু আমজাত 
দ্রব্যের বাৎসরিক উৎপাদনের মূল্য থেকে । 
অনুমানিক মূল্য ৬৪ লক্ষ টাকার মত। সার! 


ভারত থেকে বছরে প্রায় ৭১ লক্ষ টাকার আম- 


জাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে) আর এর মধ্যে 
শুধু লবণাক্ত কীচা আমের টুকরোর মূল্যই 
আন্মাণিক ১৬ লক্ষ টাকা । 


৯ এবার ধরা যাক কাচা আমের সংরক্ষণের 
খা ।, কাচা আম দিয়ে ঘরে ঘরে আচার চাটনি 


করে খাঁওয়। চলে, আর ছোট খাট ব্যবসাও কর! 
যায়। বাড়ীতে আচার চাটনি করা নতুন কিছুই 
নয় বরং আমাদের দেশে এর প্রচলন অনেক- 
দ্রিনের। প্রায় সব ম! বোনদেরই তৈরি করার 
প্রণালী কিছু না কিছু জানা আছে। 


কিন্তু এ সম্বন্দে কিছু বলার আছেঃ বিশেষ ৃ 


করে বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও স্বাস্থ্য রক্ষার দিক 
দিয়ে। যে প্রণালীতে আমর! ঘরে আচার-চাটনি 


তৈরি করি তাতে জিনিসগুলো! বেশীদিন রাখা 


যায়না । অল্পদিনেই খারাপ হয়ে যাঁয়। সেইজন্য 











যদ্দি সামান্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করে 


তৈরি কর হয় তাহলে সংরক্ষণের সময় আরও 
বাড়ান যেতে পারে । আচার; চাঁটনিঃ আম্সী 


ও আমসন্ব যা ঘরে করা যায় তার সংরক্ষণ ও. 


প্রস্তুত প্রণালী আগ্রহশীলদের জন্যে সংক্ষেপে 
উল্লেখ করা হলে £ 
কাচা আমের আচার _ 


আমের আচারের প্রধান উপকরণ হলো 


ক 





সরষের তেল। কাচা আম ভাল করে ধূয়ে নিয়ে 


_ খোস। | ছাড়িয়ে কিংব! ন! ছাড়িয়ে টুকরো! করে 
কেটে সরষের তেলে ফোটাতে হবে। রুচি 


অনুযায়ী তেলে মশলা দিলেই ভাল। এখন 


__ এই কয়েকটি কথ! মনে রাখতে হবে। 
(ক) আচার তেলে এমনভাবে ফুটিয়ে তৈরি 
করতে হবে যাতে আমের জলীয় ভাগ নিশ্চিহ্ন 


7 হয়। 


(খ) পরিষ্কার এবং বীজাণুমুক্ত কাচের বোতলে 
বা ও ধরণের উপযুক্ত পাত্রে আচার রাখতে 
হবে। তারজন্যে ষে পাত্রে রাখা হবে সেই পাত্র 
অন্ততঃ ১৫ মিনিট ফুটন্ত গরম জলে রাখতে হবে 
যাতে নিশ্চিত বীজানুমুক্ত হয়। 
(গ) আচারের অল্লত। ১.২% শতাংশের 
মধ্যে রাখতে হবে। যদি অগ্নতা কম থাকে 
__ তাহলে এযাসিটিক ত্যাসিড ( Acetic Acid ) 
অথবা ভিনিগার যোগ করার দরকার হবে। 
(5 কিলো আচারে মাত্র ২ সি:সিঃ এযাসেটিক 
_ এ্যাসিড লাগে ।) 
,. (ক) পরিষ্কার করে আমের খোস! প্রথমে 
ছাড়িয়ে তারপর টুকরে। করে নিয়ে চিনির সিরায় 
ফোটাতে হবে। বল! হয়ে থাকে চিনির সিরায় 
মিষ্টত। ৬০ শতাংশ হওয়া দরকার । অর্থাৎ ৪০ 
সিঃসিঃ জলে ৬০ গ্রাম চিনি মিশিয়ে সেই 
_ অনুপাতে যতটুকু সিরার দরকার তা তৈরি করে 
নিতে হবে।  ফোটাবার সময় রুচি অনুযায়ী 
_ মশলা যেমন ;--আদা শুকনো! লঙ্কা, রন্ুন এবং 
ভিনিগার দরকার মত পরিমাণ বুঝে সিরা'র সঙ্গে 
মিশিয়ে দিতে হবে। 
থে) অন্তত ৩০ মিনিট ধরে চিনির সিরা 
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ৃ টুকরোগুলো ফোটাতে হবে। 


(গ) সং ংরক্ষণের মেয়াদ বাড়াবার জন্য জাত 
যাতে চাটনি অনেকদিন রাখা যায় তারজন্তে 
অল্নতা ১'২ শতাংশের নীচে না হওয়া বাঞ্চণীয়। 
আর সিরায় চিনির মিষ্টভাব ৫০ শতাংশের কম 
যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই 
দুটি জিনিসের সামপ্রস্ত বজায় রাখলে কোন 







চাটনি তৈরি করতে দরকার হয় না। 1 
একান্তই দরকার হয় তাহলে পটাসিয়াম মে ডি বে 
ইসালফাইট ১২০ মিলিগ্রাম প্রতি এক কিলো- বে 
গ্রাম চাটনিতে তৈরি করার সময় ব্যবহার করা 
যেতে পারে। পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট 
(Potassium-Metabisulphite) সাধারণতঃ 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ফল ও সবজি সংরক্ষণের 
উদ্দেশ্যে একটি সংরক্ষক ( Preservative ) 
হিসাবে ব্যবস্থত হয়ে থাকে। এই রসায়নটি oo 
বাজারে পাওয়া যায় এবং দামও কম। ব্যবহারেও 
কোন অসুবিধা নেই । বত 
(ঘ) একমাত্র বীজানুমুক্ত পাত্রেই ভালব করে 
মুখ বন্ধ করে চাটনি রাখতে হবে, যাতে পাত্রের 
মুখের ঢাকনি দিয়ে ভিতরে হাওয়া না ঢোকে; .. 
বীজানুমুক্ত করার জন্যে সব সময় বোতল অন্ততঃ 
১৫ মিনিট গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হবে । 
আমসী ও আমচুর 
আমসী ও আমচুরের প্রস্তুত প্রণালীও 
অনেকেই জানেন। এই ছুটি জিনিসের সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা উন্নত কর! যায় যদি কাচা আমের টুকরো- 
গুলো গোড়াতেই জলে পটাসিয়াম মেটাবাই- 
সালফাইট মিশিয়ে অস্তুত ২০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা : 
যায়। এক কিলোগ্রাম জলে ২ গ্রাম পটাসিয়াম 
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মেটাবাইসালফাইট মেশাতে হবে। এই ভাবে 


আমের টুকরোগুলো৷ রোদে শুকিয়ে নেবার 
আগে যদি ভিজিয়ে নেওয়! হয় তাহলে সেই আম 
থেকে তৈরি আমসী কিংবা আমচুর অনেকদিন 
রাখা যাঁবে। 
আমসত্ব 

আমসত্বের সংরক্ষণ মেয়াদও যথেষ্ট বাড়ানো 
যায়, যদি আমের রসের সঙ্গে পটাসিয়াম মেটা 
বাই সালফাইট মিশিয়ে দেওয়া হয়। মেশাবাঁর 
হার-_১ কিলোগ্রাম পাকা আমের রসে ২ মিলি- 
গ্রাম পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট। 

একটি কথ! বিশেষ ভাবে মনে রাখা! দরকার 
যে আচার; চাটনি, আমসত্ব ইত্যাদি তৈরি করার 
সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা একান্তই দরকার । 
কারণ তার ওপরে জিনিস দুষিত হওয়া ব| না 
হওয়া নির্ভর করে। বলাবাহুল্য এটি সংরক্ষণ 
কর! হয়। অপরিচ্ছন্ন খাবার হলেই তা দূষিত 


২৮ 


বোতলে সংরক্ষিত 
করে রাখ! হচ্ছে 
আমের আচার 
এবং জুস । 


হয়ে নষ্ট হয়ে যায় । পরিক্ষার পরিচ্ছন্নতা এতই 
দরকার যে সেজন্যই বোধ হয় সংরক্ষিত আমের 
নাম হয়েছে আচার । অর্থাৎ আচার আচরণে 
শুদ্ধত। প্রয়োজন। 

যে সব ছুরী, বঁটী, পাত্র, ঝুড়ি, ছাকনি, কাপড় 
ইত্যাদি ফল সংরক্ষণ কাজের জন্য ব্যবহার কর! 
হয়, তা যতখানি সম্ভব পরিষ্কার হওয়া উচিত। 
বীজানুমুক্ত করার জন্যে দরকার হলে গরম জলেও 
ধূয়ে নেওয়া ভাল। সাধারণতঃ ছত্রাক (Mould) 
জাতীয় কয়েকটি দোষে আচার, চাটনি ইত্যাদি 
নষ্ট হয়ে যায়। পরিন্ধার পরিচ্ছন্পত। এবং কিছুটা 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এ সব জিনিস তৈরি করার 
চেষ্ট৷ করলে সংরক্ষণের প্রচেষ্ট৷ ও পরিশ্রম সার্থক 
হতে পারে। রসগ্রাহীর আত্রস আস্বাদনের 
আকাঙ্খাও 'অনেকট। মিটতে পারে। শুধু 
আপনার চেষ্টা, উৎসাহ এবং উদ্ভোগটুকু থাকলেই 
ত হয়ে যাবে। 


hf) 


লিচু একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল। এপ্রল- 


.. মে মাসে বাজারে প্রচুর পরিমাণে লিচু ওঠে। 
কিন্তু তারপর সারা বছরের মধ্যে লিচু আর 


একেবারেই দেখা যায় না। সকলেই জানেন যে 
চীনে লিচু শুকিয়ে সংরক্ষণ কর! হয়। শুধু তাই 
__ নয় ইউরোপ ও আমেরিকার চীনা রেস্ট্রেন্ট- 

_ গুলিতে সেই লিচু রপ্তানীও কর! হয়। ভারতেও 
প্রচুর লিচু হয় এবং অনায়াসেই লিচু শুকিয়ে 
সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা কর! যেতে পারে । কিছুদিন 
আগে দিল্লীর সবজি মণ্ডীর ছু ঝুড়ি লিচু প্রায় 


দু সপ্তাহ ধরে রোদে শুকিয়ে পরীক্ষা করে 


দেখা হয়েছে। 

এই পরীক্ষায় প্রথমে পচা ও বেশী পাকা 
ফলগুলি বেছে ফেলে দেওয়া হয় এবং অন্ত যে 
.. ফলগুলিতে পচা ফলের রস লেগেছে সেগুলিকে 
গরম ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে মুছে ফেলা 
হয়। তারপর ফাক ফাক করে বোন! দড়ির 
খাটিয়ায় ফলগুলি ছড়িয়ে দেওয়! হয় যাতে তাদের 
ওপর ও নীচে দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে হাওয়। 
_ চলাচল করতে পারে। পিঁপড়ে ওঠা বন্ধ করার 
জন্য খাটিয়ার পায়াগুলির তলায় একটি করে 
_. জলভর। মাটির পাত্র রেখে দেওয়া হয়। 
এইভাবে প্রায় দু সপ্তাহের জন্য ফলগুলি 
খোল! হাওয়া ও রোদে রাখ! হয়। পাখী, 
_ কাঠবিড়ালী এবং মৌমাছি, বোলত! ( এরা ফলের 








মিষ্টি রস চুষে নেয়) প্রভৃতির উপদ্রবের জন্য 
ফলগুলি পাতল! পুরনে! মসলিনের কাপড় চি 
ঢেকে দিতে হয়। 

শুকানোর ফলে লিচুর বাইরের খোস! খুব 
বেশী কুঁচকায় না। বস্তুঃ লাল রঙ বদলে 
খয়েরী হয়ে যাওয়! ছাড়া শুকানো লিচুর সঙ্ষে 
তাজ। লিচুর চেহারায় বিশেষ কোন তফাত হয়না। 
ফলের ভেতরের শাঁস অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণে 
কুঁচকে যায় এবং রঙ গাঢ় খয়েরী বা কালো হয়ে 


যায়। এগুলিতে বেশ মিষ্টি গন্ধ থাকে এবং 








ভোজের শেষ পাতে খাবার জন্য বা অস্ত 
ব্যবহার করার জন্ত সাধারণতঃ যে শুকানে ফল 
পাওয়া যায় তার মধ্যে বেশ বৈচিত্রের স্বাদ 
আনতে পারে। 8 

শুকানে লিচুগুলি সারা বছর বেশ ভালভ বেই 
সংরক্ষণ করা যায়। এগুলি বায়ুরোধী টিনে বন্ধ 
করে রাখা হয় ও মাঝে মাঝে রোদে দেওয়া হয়। 
এই ছোট পরীক্ষাটি থেকে বোঝা গেছে যে 
একইভাবে অনেক বেশী পরিমাণে লিচুও খুব কম 
খরচে শুকিয়ে রাখা যায়। শুধু তাই নয় এই 
সংরক্ষিত লিচু অনায়াসেই আমেরিকা ও অন্যান 
দেশে রপ্তানী করে বিদেশী তাই উপার্জন 
করা যেতে পারে। 


[ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ । ] রঃ 





টী 











কুষকদের বড় আশার মাস এই আষাঢ় মাস। 
মাঠ ক্ষেত মৌসুমী বৃষ্টির জলে যৌবন পেয়ে 
তৈরি হবে আর জন্ম দেবে সবুজ প্রাণের__ 
শশ্তের। আমনের জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে উঠবে 
আযাঢ পড়তেই। শুধু আমন ধানই নয়, আউশ, 
পাট, আখ, সয়াবীন, ভুটা, শাকসবজি প্রভৃতি 
নান! শস্ত চাষেই কৃষক এখন ব্যস্ত। 
আমনের বীজতলা 

আধাঢ়ের বৃষ্টির দেখা মিলতে ন! মিলতেই 
বীজতল! তৈরীর পালা । এক একর জমিতে 
রোয়ার জন্য ১০ শতক বা ৪০০ বর্গ মিটার 
জমিতে ১৫-২০ কেজি বীজ বুন্ুন। বীজতল! 
১.২৫ মিঃ ব! ৪ ফুট চওড়। এবং স্থৃবিধামত লকঙ্ব! 
করে নেবেন। এ রকম প্রতি বীজতলার ছু দিকে 
১০ সেঃমিঃ (বা ৪ ইঞ্চি ) গভীরত। বিশিষ্ট ৩০ 
সেঃমিঃ ( বা! ১ ফুট ) চওড়া নালা কাটুন। প্রতি 
১০ কাঁ মিটার বীজতলায় ৫০* গ্রাম বীজ 
পাতলা করে ছিটিয়ে বুন্থন। মনে রাখবেন 
বীজতলায় যেন আগাছা না জন্মায়। 


চাষের সময় একরে 


লা কি কি সার দেবেন 
EE. বগ মিটার বীজতলার জন্য 
_ বীজ বোনার আগে 





a ৬ দিন আগে 
গোবর বা আবর্জন! সার-_২* কেজি 
.. খ্যামোনিয়াম সালফেট-২৫০ গ্রাম ২০০ গ্রাম 





5 অথবা বা 
 ইউরিয়া--১০০ গ্রাম ৭৫ গ্রাম 
সুপার ফসফেট--৩০০ গ্রাম 

' মিউরেট অফ পটাশ--১০০ গ্রাম 


যাঁরা আষাট়েই জমি তৈরী করবেন এবং 
রোয়া করবেন তাদের কাজের কথাও বলছি। 
অধিক ফলনশীল ধানের জন্যে জমি তৈরীর সময়ে 
একর পিছু ১০ গাড়ী গোবর সার এবং শেষ 
১২০ কেজি সফল! 
১৫ 25৫ 5১৫ বা ৯০ কেজি সুফল ২০২০০ 
৩০ কেজি মিউরেট অব পটাশ অথবা ৪০ 

কেজি ইউরিয়া, ১১২ কেজি স্থপার ফসফেট 
ও ৩০ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ দেবেন। 

চার! ১৫-২০ দিনের হলে ৯১৫৪ দূরত্বে 
লাগাবেন এবং রোয়ার ২৫ দিন পরে প্রথমবার 
একরে ২০ কেজি হারে ইউরিয়া চাপান সার 
_ দেবেন। 
₹ দেশী আমনের জমিতে জমি তৈরীর সময় 
একরে ১০ গাড়ী গোবর সার এবং শেষ চাষের 
আগে একরে ৬৬ কেজি সুফল! ১৫ 3 ১৫ ১৫ 
বা! ৫০ কেজি সুফল ২০ £২০ £০ ও ২০ কেজি 
মিউরিয়েট অধ পটাশ অথব| ২৪ কেজি 
ইউরিয়া, ৭৫ কেজি সুপার ফসফেট ও ২০ কেজি 


টা মিউরিয়েট অব পটাশ দ্েবেন। ২৫ দিনের চারা 


2 ৬ be লাগাবেন। 


চারা তোলার অস্ততং 





বহুক! 


আউশ ধানের জমিতে আধাঢ়ে গন্ধী পোকা ক 
উপদ্রব হতে পারে । একরে ১* কেজি বি-এইচ বু 
সি শতকরা ১* ভাগ হারে ছড়াবেন। ্‌ 
পাট 
জ্যৈষ্ঠ বোন! মিঠে পাটের চারার র জগতে | 
আধাটে পরিচর্যা দরকার । ২1৩টি পাতা! বেরু! 
সারিগুলোর মাঝখান দিয়ে স্কেপার যোগ ক 
চাকা নিড়ানি দিয়ে আগাছা মেরে মাটি ঝুরঝুরে 
করে দেবেন। ৪-৫ সেঃমিঃ উচু চারা হলে 
সারির মাঝখান দিয়ে সরু টাইন এবং হাঁসের 
পা টাইন যোগ করে চাকা নিড়ানি দিয়ে 
আবার আগাছা মেরে মাটি ঝুরঝুরে করে দেবেন। 

তিতা পাটের জমিতে বীজ বোনার ১ মাস 
পরে একরে ২৯ কেজি হারে এবং মিঠা পাটের . 
জন্যে একরে ২২ কেজি করে ইউরিয়া চাপান ন সার 
দেবেন। 2 

শস্তরক্ষার কর্তব্যও রয়েছে আপনার । এ 
মাসে পাটের জমিতে ঘোড়া পোকা, বিছা রা 
ইত্যাদির আক্রমণ দেখা দেবে। দমনের জন্যে 
একর প্রতি ১০০ মিঃলিঃ নুভান বাঁ ৬০০ মিঃলিঃ 


১৮, ১ 










থায়োডান ৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে ছেটাবেন। 


সাদ! ও লাল মাকড় দমনের জন্যে ৩০০ লিটার 
জলে ৬০০ মিঃলিঃ মোরাসাইড বা ১০০ মিলি 
ডিমেক্রন মিশিয়ে ছেটাবেন। 
আখ 

আখের বয়স কত হচ্ছে আষাট়ে? চার মাস 
তে|। কিন্তু বর্ষা নামার আগেই শেষ চাপান 
সার দিয়ে মাটি টেনে দিয়ে ভেলী বেঁধে দিন। 
হ্যা আযাঢের সুরুতেই করে ফেলুন। একর 
পিছু ২ কেজি নাইট্রোজেন লাইনে ছড়িয়ে 
মাটি টেনে দিন। ১০* কেজি ত্যামোনিয়াম 


৩১. 












বন্থুদ্ধর। £ পঞ্চবিংশ £ ২য় বর্ষ সংখ্যা 





এ উস মূ 


সালফেট বা ৪৪ কেজি ইউরিয়া থেকেই ও 
পরিমাণ নাইট্রোজেন পাবেন। তাছাড়া এ সময় 
২৫০ লিটার জলে ৬০০ মিঃলিঃ থায়োডেন 
শতকর! ৩৫ ভাগ ই-সি বা ১ কেজি সেভিন 
মিশিয়ে ছিটাবেন। 
চীনাবাদাম 

পুরুলিয়া বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের উচ 
জমিতে আফাঢ়ে চীনাবাদাম লাগাবেন। জমি 
তৈরীর সময়ে একরে ১০ গাড়ী গোবর সার 
দেবেন। আর শেষ চাষের আগে একরে ১৩২ 
কেজি ইউরিয়া) ৭৫ কেজি সথপার ফসফেট ও ২০ 
কেজি মিউরেট অব পটাশ দেবেন। জমির 
অম্নত্ব ৫.৫ এর কম হলে বীজ লাগাবার এক মাস 
আগে একরে ১ টন চুণ দেবেন। পোল্লাচি-১, 
টি,এম,ভি-৭, জে-১১ ইত্যাদি জাত লাগাতে 
পারেন আপনি। ১২১৫৬ দূরত্বে ২টি করে 
বীজ প্রতি গর্তে লাগাবেন। তিন সপ্তাহ পরে 
গাছের গোড়ায় মাটি ধরিয়ে দেবেন 
সয়াবীন । 

জল দীড়ায় না অথচ দোয়াশ ব! বেলে 
দোয়শ মাটির জমি লাঙল দিয়ে ভালো করে 
তৈরী করুন। জমি তৈরীর সময় একর 


৩২ 
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পিছু ১০০ কেজি নাইট্রো ফসফেট এবং ৪০ 
কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ অথব! ১৩০ কেজি 
সুফল! দেবেন। 

আধাঢেই বীজ বুনবেন। কালিম্পং হলদে 
জাত বুনতে পারেন আপনি, অথবা ব্র্যাগ। 
একরে ১৮-২০ কেজি বীজ দরকার । প্রত্যেক 
সারির দূরত্ব হবে ২-৪ ইঞ্চি। সারিতে ১২ 
ইঞ্চি দূরত্বে বীজ বুন্থন। বীজ বোনার ২০ দিন 
পরে প্রথম বার নিড়ান দিন এবং গাছ ৯ লম্বা 
হলে দ্বিতীয় নিড়ান দেবেন এবং গোড়ায় অল্প 
করে মাটি তুলে দেবেন। 
শাক-সবজি ও ফল 

বেগুন, ট্যাড়শ প্রভৃতির জমিতে চার! 


লাগানোর সপ্তাহ ৩1৪ পরে (অর্থাৎ আষাঢ়ে ) ' 


একরে ২২ কেজি হারে ইউরিয়া চাপান 
সার দিন। 

আযাঢ়ে আম, আত, কাঠাল, পাতি ও 
কাগজি লেবু, পেঁপে, আনারস, সফেদ1, পেয়ারা, 
সুপারী, নারিকেল ইত্যাদির চারা বা কলম 
লাগাবেন এবং ফলের বাগানে রাসায়নিক 
সার দিন। এই সার দেবার ফল আপনি 
পেয়ে যাবেন। 


= ‘গা 


বুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 








ধরা” মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি । এছাড়া সমাজ উন্নয়ন, 
সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। সরকারী ও বেসরকারী 
এ স্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়৷ হবে। 
_ রচনা ফটো সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলক্ষেপ কাগজের এক র 
 পুষ্ায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। | 
লেখ। পাঠাবার ঠিকানা £ এডিটর, বনুদ্ধরা, রুষিতথ্য কার্ধালয, ৪২, প্েছামস্‌ রোড, কলিকাতা ৩*। 
পারিশ্রমিকের ছার 2 রর 
উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫. সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২১ ছোট গর এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২? কবিতা ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ ; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২. 7. 


বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি ঃ 
ৃ সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। 
বিজ্ঞাপনের হার নিশ্বরূপ £ 
প্রচ্ছদপট--( বাইরের দিক ) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫০২ প্রতি সংখ্যা 1. 
সাধারণ পর প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা_৫০. প্রতি সংখ্যা ৷ সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
২৫২ প্রতি সংখ্যা : 
দ্রষ্টব্য টা Ra মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২২ হারে কমিশন গা 
-. আই, ই, এন, এস, দ্বার। ব্বীকৃত এজেন্টদের মাধামে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের হলো {0 
.. বিজ্ঞাপন-মূলোর শতকরা ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। | ্ 
গ্রাহকদের প্রেতি ঃ : 
_- বহুন্ধরার বর্ষ আরম্ত বৈশাখ মাস থেকে। তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরো 
 চাদা পাঠালে গ্রাহক হওয়া যায়, ও সে বছরের 58575 .. 
টাদার হার--প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা; বাৰিক ৩২ টাকা। ৃ 

চাদ! পাঠাবার ঠিকান। ঃ 

কৃষি অধিকর্তা, রাইটার্স বিল্ডিং কলিকাত|-১। 
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॥ বন্ুন্ধরা ॥ 


শ্রাবণ |১ ৩ ৮ * 





..._ সম্পাদিকা : লেখা ঘোষ 
২ কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 





ব্যাপক কার্ধ্যকরী আ্যাস্বিথিয়ন-কীটনাশক ধানের ফসলের 
পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক মাজর! পোকা, ভিড়িং পোকা, লেদ। 
পোকা ও এই জাতীয় কীটপতজকে সমূলে ধ্বংস করে। 
পৃথিবীর বন্ধ জায়গায় পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, সপুষ্ট ও লাভঙ্গনক 
ধান উৎপাদনের জন্য জ্যান্থিথিয়নই উপযুক্ত কীটনাশক ৷ 


প্রচলিত কীটনাএক গুলির মধ্য আযান্বিথিয়নের কাধ্যকারিতা সবচেয়ে 
ব্যাপক ৷ যে স্ব পোকামাকড়কে সহজে বাগে আমা যায় না, এর প্রচণ্ড 
বিনাশ ক্ষমতা তাদের ও নির্মূল ক'রে দেয়। 

জ্যান্থিথিয়নের কাধযকারিতা প্রায় সবরকম জৈব রাসায়নিক কীট- 
নাশকের থেকে দীর্ঘস্থায়ী । কাজেই এটি খরচ বাচায়। আর নিরাপদও 
বটে । রি 


কৃষি বিভাগ 
সায়লামিড ইপ্ডিয়। লিমিটেড 


পোঃ বং নং ৯১০৯, ৰোগ হই-২৪ 
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খৃরিফ মরস্থমে শ্রাবণই সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য মাস। আমন ধান রোয়ার সময়। 
শ্রাবণের ধারায় খেতের মাটি ভিজে নরম হয়ে 
যখন জমিতে অল্প জল দাড়িয়ে যায়, সেই ছিপ- 
ছিপে জলে কৃষক আনন্দে ধান রোয়া করে 
চলে। গ্রাম বাংলায় এইতো শ্রাবণের ছবি। 

এ বছর জ্যোষ্ঠের বৃষ্টি দেখে আশা! হয়েছিল, 
গত বছরের খরার পর আধাঢ়-শ্রাবণে বৃষ্টি 
ভালই পাওয়া যাবে। কিন্ত সে আশায় নিরাশ 
হতে হয়েছে অনেক কৃষকভাইকেই । আষাঢ় 
শ্রাবণের আকাশ যদিও কাল মেঘে ঢাকা, বৃষ্টির 
রঙে গাছপালা ঝোপ জঙ্গল সবুজে মাখানো; 
কিন্ত শ্রাবণের সেই অশান্ত ধারা কোথায়? 

বৃষ্টি এখনও পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে হয়ে চলেছে। 


॥ বশুককর। ॥ 


২৫শ বর্ষ £ ৪র্থসংখা! 


শ্রাবণ, ১৩৮০ ১৮৯৩ শকাব্দ 


হয়নি। তবে আশ! করা যায় রোয়ার উপযুক্ত 
বৃষ্টি চাষীভাইরা পাবেন এবং তার সুযোগ নিয়ে 
রোয়৷ করার কাজ সব জায়গায় পুরোদমে শুরু 
হয়েযাবে। এই মাসের মধ্যে আমন ধান রোয়! 
করতে পারলে, ফলন ভাল পাওয়ার আশা 
করতে পারেন চাষীভাইরা । চাষীভাইর! নিশ্চয়ই 
তারজস্থ চেষ্টা করবেন। 

লোকসংখ্যা আমাদের দেশে যে হারে 
বাড়ছে তাতে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণ খাদ্যশস্ত 
উৎপন্ন না করতে পারলে, অদূর ভবিষ্যতে আম।- 
দের জীবনধারণ করা শক্ত হয়ে দীড়াবে। 
কারণ সব সময় বিদেশ থেকেই যে খাগ্ভাশস্ত 
আমদানী করে ঘাটতি মেটানে! যাবে, তা নাও 
সম্ভব হতে পারে। তাই নিজেদের বাঁচার 
তাগিদে যতট! সম্ভব বেশী খাগ্ উৎপন্ন করার 
জরুরী প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। 

বেশী শস্য উৎপন্ন করার পথ আজ আমর! 
পেয়েছি। ক্রমশ বেশী জমিতে উচ্চ ফলনশীল 
ধানের চাষ যদি করতে পার! যায় তাহলে মোট 
ফলনের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হতে পারে। 
আর এই জাতীয় ধানগুলি বছরের অনেকটা 
মাসেই লাগানে! যায়। অনেক জায়গার জমি 
নীচু ব| মাঝারি ধরণের । এই জমিতে উচ্চ 


অনেক জায়গায় রোয়ার উপযুক্ত বৃষ্টি এখনও ফলনশীল জাতের ধান চাষ করার মত উপযুক্ত 


৩ 


রঃ : + পৰি বধ: ৪ সংখ্য 





মাঝারিই * পারা যেতো। 

এখন এইসব জমিতে চাষ করার মত. উচ্চ 
ফলনশীল জাতের ধানের সন্ধান পাওয়! গেছে। 
যেমন পঙ্কজ, জগন্নাথ ইত্যাদি। এইসব ধানের 
চাষ করতে প্লে ফলন যেখানে আগে মাঝারী 
পাওয়া যেতে! সেখানে অনেক বেশী পাওয়া 
যাবে। আবার এই সব ধানের অনেকগুলিই 
মোটামুটি জলদি জাতের। কাজেই এই ধান 
কেটে সেই জমিতে আর একটি শস্ত অনায়াসেই 
তোলা যাবে, যেখানে অবশ্য সেচের সুবিধা 
আছে। এইসব ধানের বীজ ব্লক বীজ খামারে 
বা বিশ্বস্ত বীজ বিক্রয় প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া 
যাবে। চাষীভাইদের এখন চেষ্টা করতে হবে 
যাতে দেশী ধানের বদলে বেশী জমিতে অধিক 





ফলনশীল জাতের ধানের চাষ ক তপ রন, 









খুবই অনুকূল ₹ বলে মনে হচ্ছে। তার ফ এ 


বছর পাটের জমির এলাকাও বাড়ানে। সম্ভব 


হয়েছে। ধার! কিছু আগে পাট লাগিয়েছেন 


তাদের অনেকে এখন কিছু পাট কাটাও শুরু 
করে দিয়েছেন। 


সেই জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের রান 5 


যেমন রত্বা। আই-আর-২০, পঙ্কজ ইত্যাদি পছন্দ 
মত ধানের চাষ করতে পারেন। ধান ছাড়! 
এই জমিতে জলদি আলুর চাঁষও করতে পারেন। 
এই আলু কেটে সেই জমি আবার ভাল করে 
চষে রবি মরম্থমের ফসল করতে পারেন। 
কাজেই চাষীভাইদের এখন হাতে যেমন 


অনেক কাজ, তেমনি ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও সঙ্গে. 


সঙ্গে করে যেতে 


| হবে। কারণ ফলনতো 
বাড়াতেই হবে। El 
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মহাকবি বাল্মীকি রামের বনবাসের ছুঃখকে 
কঠোর করে চিত্রিত করেননি; বরং উল্টোই 
করেছেন। তিনি বনের আনন্দকেই বারম্বার বলে 
যেন কীর্তন করেছেন। প্রথম বনে গিয়ে রাম 
চিত্ৰকূট পর্বতে আশ্রয় নিলেন। 
“ম্থুরম্যমাসাগ্চ তু চিত্রকূটং নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং 
স্ৃতীর্থাং 
নন্দ হৃষ্টে! মৃগপক্ষিজুষ্টাং জহোঁ চ ছুঃখং পুর- 
বিপ্রবাসাৎ। 

সেই সুরম্য চিত্রকূট, সেই সুতীর্থ। মাল্যবতী 
নদী, সেই মৃগপক্ষিসেবিত বনভূমি পেয়ে পুরবি- 
প্রবাসের ছুঃখকে ত্যাগ করে হৃষ্ট মনে রাম 
আনন্দ করতে লাগলেন।” 


বসুন্ধরা ২ পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারতবর্ষে এই একটি 
আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার 
মূল প্রশ্নবণ শহরে নয়, বনে ।_আপাততঃ অবশ্য 
বনের মহিমা কীর্তন আমাদের প্রতিপাদ্য নয়। 
তবে প্রাসঙ্গিক এই অর্থে যে আমাদের পূর্ব- 
পুরুষর। ভাবগত দিক দিয়ে অরণ্যকে দেখেছিলেন, 
দৃষ্টিভঙ্গীতে মমতা ছিল এবং নিশ্চয়ই এ মনে 
করবার হেতু নেই যে বৃক্ষ রোপণের উপযোগিতা 
তাঁদের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল । তা যদি হতো, 
কাব্যে সাহিত্যে শাস্ত্রে ছত্রে ছত্রে বৃক্ষ বন্দনার 
এত নজির থাকতো ন1। 

পরে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা যে একটি পুণ্যকর্মবিধি 
হিসাবে পরিচিত হয়ঃ তার মূলেও রয়েছে তখনকার 
সমাজ নায়কদের বৃক্ষ চেতন! । একালে সে রামও 
নেই, সে অযোধ্যাও নেই এবং এজন্যই বৃক্ষের 
প্রতি এত অনাঁদর। এখন অনুষ্ঠান করে বন- 
মহোৎসব পালন দরকার হয়। এ ভাগ্যের 
পরিহাস ছাড়। আর কী বলবে! ? তবে কথায় 
আছে না, যে ঠাকুরের যে পুজো । বা কালের 
হাওয়া । তাই মান্য করেই কৃষি ও বৃক্ষরোপণেনর 


মজার কথা যে অরণ্য জঙ্গল উৎসাদন করেই 
কৃষি অঞ্চল বাঁড়ানে। হয়। আপাতঃ লাভ ঘটে 
বটে, কিন্ত প্রাকৃতিক সাম্য নষ্ট করার খেসারৎ 
কালে দিতেই হয়, তখন পরিতাপের অস্ত থাকে 
না। নিধিচারে বন কাটার প্রতিশোধ নেয় 
প্রকৃতি । মাটির ক্ষয় ঘটে মরুর বিস্তার মুখ- 
ব্যাদান করে; অনাবৃষ্টি কাল হয়। ইংরাজিতে 
একটি প্রবাদ রয়েছে Forests precede 
Civilization and deserts follow them 


৬ 


অর্থাৎ সভ্যতার পুরোভাগে বন, আর তার 


পিছনে আসে মরুভূমি । ০ 
প্রবাদটির মধ্যে যা! বাস্তব, যা বৈজ্ঞানিক 
সত্য, ছুইয়েরই পুরে! নির্যাসটুকু নিহিত। বন 
কেটেই নগরী, উপনগরীর পত্তন, কৃষির রবরবা ; 
আবার যথেচ্ছ, অবিমৃষ্যকারীর মত বন বিনাশে 
মরুভূমির লোভে ইন্ধন জোগান। 
অনেক মরুভূমিই মানুষের তৈরী । বৈজ্ঞানিক- 


দের হিসাব, প্রত্যেক দেশের এক তৃতীয়াংশ বন- 


ভূমি হওয়া উচিত। কিন্তু এ ভারসাম্য প্রায়ই 
দেখা যায় নষ্ট হয়েছে৷ হয় মানুষের লালসায়, 
জন সংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপে। বেশী দূর যেতে 
হবে নাঃ আমাদের দেশেই রাজপুতান!র মরুভূমিও 
মান্তষের তৈরী বলে বৈজ্ঞানিকদের ধারণ! । 
অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এখন যেখানে মরু- 
ভূমি, আলেকজাগ্ডার সেখানে সিন্ধু নদ পার 
হয়েছিলেন। অন্যান্য দেশেও প্রাচীন ইতিহাস 
চাপ! পড়ে যাওয়ার এরকম ভূরি ভুরি নিদর্শন 
রয়েছে। 

কিন্তু এতো! গেল ইতিবৃত্তের কথ! । আমাদের 
নিজেদের জীবনকালেই দেখছি, যেখানে একদিন 
শস্তের সমারোহ কিংবদন্তীর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে- 
ছিল; সেখানে এখন খরা, খর! রব উঠছে। বনের 
জন্য যেখানে মাটি ছিল স্থির, স্থিতিশীল, বনের 
অভাবে মাটি সেখানে অবক্ষয়ের কবলে পড়ছে। 
ভূমিক্ষয়ে পাহাড়ী ঢালু জমি ধ্বসে যাচ্ছে। 
সমতল ভূমিতে খরার যাতনা । বৃষ্টি কম, ফলে 
মাটিও অনুর্ধর হচ্ছে, খরার আক্রমণ অবধারিত । 
বৃক্ষরাজি কেবল বৃণ্টিকেই আবাহন করে না, 
মাটির খাদ্যও জোগান দেয় এক অর্থে । 

এক কথায়, প্রকৃতি'তার সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্রই 


_ একটি সঙ্গতি বজায় রাখতে আগ্রহী; এবং তাই 
স্বাস্থাপ্রৰ ৷ তার ব্যত্যয় ঘটলে শতেক সমস্যা । 


| __ ঘরের কাছে একদিন দামোদরের বন্যায় যে ভয়াল 
__ রূপ দেখতাম, তার মূল কারণ বিহারের ছোট- 


__ নাগপুর অঞ্চলে নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস 
স্বস্তির কথা যে, আংশিক স্বস্তি মাত্র, সাধারণ 
মানুষ ততট! সচেতন ও সজাগ না হলেও সরকার 
ক্রমশঃ অরণ্য সৃষ্টিতে, ভূমির অবক্ষয় নিবারণে 
উত্তরোত্তর বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন। রাজ্য সরকারের 
কৃষি ভূমি সংরক্ষণের জন্য আলাদা সার্কেল 
রয়েছে। বন ও কৃষি, ছুটি বিভাগ পারস্পরিক 
যোগাযোগ রেখে চলছেন। মাত্র গতদিন কেন্দ্রীয় 
_. শিল্লোন্নয়ন, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক মন্ত্রী 
শ্রী সি. সুত্ৰহ্মনিয়ম একটি সথসমাচার শুনিয়েছেন। 
তিনি বলেছেন, বন সম্পদের ব্যাপক উন্নয়ন ও 


বা সদ্বাবহারের উপর কৃষি সম্পর্কিত জাতীয় কমিশন 


এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনা সম্পর্কিত জাতীয় 
কমিটিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 

সরকারী উদ্ভোগ প্রয়াস বাড়.ক নিশ্চয়ই 
কামন। করি। তবে নিছক বরাদ্ধ অর্থের পরি- 
সংখ্যানই অগ্রগতির মাপ কাঠি হতে পারে না। 
কথায় ও কাজে তফাৎ ঘটে প্রায় ক্ষেত্রেই। 
_ কাজেই টাকা নয়, পশ্চিমবঙ্গে যেটুকু যা কাজ 
হয়েছে এক নজরে দেখেতা নেওয়। যাক্‌। ১৯৬৯- 
৭০ সালে ২২৩৪ হেক্টর ভূমি সংরক্ষণের কাজ 
হয়েছিল, ৭১-৭২য়ে হয়েছে ১৮৪০ হেক্টুরে । তবু 


বহুন্ধর। £ আ্াবণ £ ১২৮০ 
বলবো» সরকারী বিধি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে 
দেশবাসীর সচেতন চেষ্টার প্রয়োজন। অরণ্য 
স্থষ্টি ও রক্ষার উপযোগিতা; একাধিক ভূমির ক্ষয় 
নিবারণ, কৃষি জমির স্বাস্থ্য রক্ষা, পার্বত্য অঞ্চলে 
জলাধার স্তি, নদীর পলি নিয়ন্ত্রণ, বালিয়াড়ি 
নিবারণ? বন্য! নিয়ন্ত্রণ, জমির রসভাগ বাড়ানো, 
বৃষ্টি আবাহন। এ সব আমাদের সঙ্ঞানে বুঝতে 
হবে, তবেই ন! কৃষির সত্যকার কল্যাণ স্থনিশ্চিত 
করতে পারবো । 

কৃষির অগ্রগতি চাই। কিন্ত তার অর্থ এই 
নয় যে জমির সব সারটুকু তড়িঘড়ি শুষে নিয়ে 
ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শুষ্ক, নিশ্ফল! বন্ধ্যা মাটি 
ফেলে রেখে যেতে হবে। আমেরিকায় নিহিবাদে 
বন কাটার ফলে কী নিদারুণ হালই না হয়েছে। 
ভয়াবহ আধি সময়ে সময়ে জনজীবন বিপর্যস্ত 
করে দেয়। সেজন্য গত ৫০ বছর ধরে লক্ষ 
লক্ষ ডলার বছর বছর খরচ করে আমেরিকা বন 
স্থষ্টি ও নানান বৈজ্ঞানিক পন্থায় ভূমি অবক্ষয়ের 
মোকাবিলা করে চলেছে ; এইভাবে পূর্বপুরুষদের 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। তা আমেরিকার 
বিস্তের অভাব নেই, বৃষোত্যর্গের আয়োজন কর! 
তার সাজে, তার পক্ষে সম্ভবও। কিন্তু আমাদের 
তিল কাঞ্চনে শ্রাদ্ধ শান্তি স্বস্ত্যয়নের বেশী সামর্থ্য 
নেই। কাজেই বৃক্ষ দেবতার কোপে পড়ার 
পাপ আমরা যত কম করি, উত্তর পুরুষের শাপ- 
শাপাস্ত থেকে ততই পরিত্রাণ ৷ 


me সপ পপ স্পা 


খরিফ মরম্বমে উন্নত প্রথায় 
ধানের চাষ (২) 


_. শীত সংখ্যায় বীজতল। তৈরি সম্বন্ধে আলো- 
চন! কর! হয়েছে। এবার চার! রোয়া করার 
কাজ। সেগুলি কিভাবে করলে ভাল হবে সে 
বিষয়ে এবার আলোচনা কর! হচ্ছে। 

_রোয়ার জমি তৈরি কি ভাবে করবেন 

__ চারা রোয়ার প্রায় ২ সপ্তাহ আগে জমিতে 
ভাল করে চাষ দিয়ে আবর্জন! সারগুলে! মাটির 
সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিন। তারপর আবার 
লাঙ্গল চালিয়ে ১০-১২ সেঃমিঃ (৪-৬% ইঞ্চি) 
গভীর করে চাষ দিয়ে জমি কাদ! করুন। মই 
চালিয়ে জমি সমতল করে নিন। জমিতে 
আগাছ। বা অন্ত কোন আবর্জনা থাকলে বেছে 
ফেলে দিন। শেষ চাষ দেবার আগে জমিতে 
প্রাথমিক সার দেবেন এবং তা করবেন চারা! 
; লাগাবার ২-৩ দিন আগে। 

রোয়ার জমিতে কিকি প্রাথমিক সার দেবেন 
_.. রোয়ার জমি তৈরির সময়েই একর পিছু 
আয় ১০০ মণ গোবর সার বা আবর্জনা সার 
দিন। কাদা করার সময় বামন জাতীয় ধানের 
জন্য একরপিছু ১০০ কেজি আ্যামোনিয়াম সাল- 
ফেট বা ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ১২৫ কেজি সুপার 
ফসফেট এবং ৪০ কেজি মিউরেট অব পটাশ 
সমান ভাবে ছিটিয়ে দিন। আর স্থানীয় জাতের 














ধানের জন্য একর পিছু ৬০ কেজি অ্যামোনিয়াম 


সালফেট বা ২৫ কেজি ইউরিয়া ৭৫ কেজি 
স্থপার ফসফেট এবং ২৫ কেজি মিউরেট অব 
পটাশ দিন। 

বেঁটে জাতীয় ধান জুলাই মাসের মধ্যে 
অবশ্যই লাগাতে হবে। আর “স্থানীয় জাতের 
ধান জুলাই-আগষ্ট মাসে লাঁগাবেন। 
কতদিনের চারা লাগাবেন 

বেঁটে জাতীয় ধানের ৪-৫ পাতা বাঁ ১৫-২০ 
দিন এবং স্থানীয় জাতের ধান ৫-৬ পাতা বা 
২৫-৩০ দিনের হলে চারা রোয়ার উপযুক্ত হবে। 
মনে রাখবেন, চারার বয়ন খুব বেশী হলে ফলন 
কমে যাবে। 

বেটে জাতীয় ধানের জন্য গাছ থেকে গাছের 
দুরত্ব ১৫ সেঃমিঃ (৬ ইঞ্চি) এবং সারি থেকে 
সারির দূরত্ব হবে ২০ সেঃ মিঃ (৮ ইঞ্চি) এবং 
স্থানীয় জাতের জন্য গ য়ে ১ রর এবং 
২২ সেঃমিঃ। 
কত গভীরে চারা লাগাবেন EX 

কোনমতেই চার! ৩ সেঃমিঃ বা এক ইঞ্চির 
বেশী গভীরে লাগাবেন না। এর থেকে কম 
গভীরে চারা লাগালে আরে! ভালে! । প্রতি 
গোছাতে ২-৩টির বেশী চারা লাগানোর দরকার 





_করবেন। 














মনে রাখবেন, বেশী গভীরে চার! 
ফলে ফলনও কমে 


হবে ন। 


লাগালে বিয়ান কম হবে। 





চারা রোয়ার পর জমিতে ৩-৫ সেঃমিঃ-এর 


১ ( রঃ ইঞ্চি ) বেশী জল রাখার দরকার হয় না। 


তবে বর্ষাকালে এই জল নিয়ন্ত্রণ কর! কষ্টকর। 
প্রথমদিকে যতদুর সম্ভব কম জল রাখতে চেষ্টা 
ধানে থোড় আসার সময় জমিতে 
জলের একান্ত দরকার । শিষ বেরুবার পর 


.. অন্ততঃ ১৫ দিন জমিতে জল রাখবেন। 


_. রোয়ার জমিতে কি কি পরিবর্তন করবেন 
রঃ ১। রোয়ার পর যে সমস্ত চার! মরে যাবে 
সে সব ফাক! জায়গায় ৭-১০ দিনের মধ্যে নতুন 


চারা বসিয়ে দিন। 


২ সারিতে লাগালে, রোয়ার ১০ এবং 

"২০ দিন পরে নিড়ান যন্ত্র দিয়ে নিড়ান দিন। 

৩। এর কিছু দিন পরে হাত দিয়ে জমির মাটি 
ভাল করে ঘেটে দিন। আগাছা তুলে ফেলুন। 
চাপান সার কখন দেবেন 

প্রথমবার চাপান সার দেবার দরকার গাছের 
পুর্ণ বিয়ান ছাড়ার সময়ে আর দ্বিতীয় বার 

দেবেন ধানে থোড় আসার কিছু আগে। 
বেঁটে জাতীয় ধানের জন্য প্রতিবার চাপান 


৷ সার হিসেবে ৫০ কেজি জ্যামো: সালফেট বা 


৯১২ কেজি ইউরিয়া দিতে হবে। স্থানীয় 
জাতের ধানের বেলায় ৩০ কেজি আঁমোঃ সাল- 
_ ফেট ব! ১২২ কেজি ইউরিয়া! দেয়! দরকার । 

,.. যদি সম্ভব হয়, নাইট্রোজেন সার দেবার 





২-১ দিন আগে জমির সব জল বের করে দিন। 
তারপর চাপান সার ছিটিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে _ 


বহুদ্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৮০ 

জমিতে জল ঢুকিয়ে দিন। 
রোগ ও পোকা দমন করবেন কি করে 

চারা! রোয়ার ১৫ দিন পরে একর পিছু ২ 
কেজি শতকরা ৫* ভাগ শক্তিযুক্ত জলে গোলা 
বি-এইচ-সি ৩০০ লিটার জলে গুলে ছেটাবেন। 
এর ১৫ দিন পরে অর্থাৎ চারা রোয়ার ১ মাস 
পরে ২০ ই-সি এনড্রিন ৫০০ মিঃ লিটার ৩০০. 
লিটার জলে গুলে দেয়! দরকার । ৃ 

চারা লাগানোর ৪৫ দিন পরে ২০ ই-সি 
লিনড্রেন ৫০০ মিঃ লিটার ৩০০ লিটার জলে 
গুলে প্রতি একরে ছেটাবেন। 

শিষ বের হবার ৮-১০ দিন পরে শতকরা 
১০ ভাগ শক্তির বি-এইচ-সি একর পিছু ১২ 
কেজি হারে ছড়াবেন। এট! করবেন বিকেলের 
দিকে। 
ধান কাটবেন কখন 

সাধারণ হিসাবে শিষ আসার ৩০-৩৫ দিন 
পরই ধান কাটার উপযুক্ত হয়ে পড়ে। দানা 
পুষ্ট হলে এবং পেকে গেলেই যত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব ধান কেটে নেবেন। তা না হলে ধান গাছ 
শুয়ে পড়ার ফলে ধান ঝরে পড়ার বা এলিয়ে 
যাবার বেশী সম্ভাবনা থাকে। এছাড়। পাকা 
ধান মাঠে বেশী দিন থাকলে পাখি এবং ইহুরে 
নষ্ট করতে পারে । 
ধান চাহ সম্বন্ধে আরও তথ্য কোথায় পাবেন 

ভাল ফলন আপনার চাষের অভিজ্ঞতার . 
উপর অনেকটা নির্ভর করে। এ সব ব্যাপারে 
আরো বেশী এবং প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে হলে 
বিভিন্ন ধান্য গবেষণা কেন্দ্র এবং আপনার 
এলাকার ব্লক অফিসের কৃষি অফিসার বা গ্রাম 
সেবকদের কাছ থেকে জেনে নিন। তা 





সম্ভাবনাময় জলদি আলুর চাষ 


সাধারণতঃ রবি মরশুমেই আলুর চাষ করতে 
চাষীভাইর! অভ্যস্ত । কিন্তু খরিফ ও রবি 
ফসলের মাঝামাঝি সময়েও আলুর চাষ করা 
যায়। এবং এই চাষ খুবই লাভজনক তা 
বলাই বাহুল্য । চাষীভাইদের অনেকের কাছে 
এ খবর অজানাও নয়। জান। স্বত্বেও যেহেতু 
এর কোন প্রচলন নেই_তাই কেউ এই সময় 
চাষের জন্য এগিয়ে আসেন না । 
- ছুটি প্রধান ফসলের মাঝামাঝি করা হচ্ছে, 
কাজেই এই কসলটি জলদি জাতের হতেই হবে। 


সহ কৃষি অধিকানীক মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ রক। 


ধীরেন ঘোষ 


৬০ থেকে ৭০ দিনের মধ্যে এই ফসল 
তোল! যায়। 

এই সময় আলুর চাষে চাষীভাইর1 যাতে 
উৎসাহ নেন সেজন্য সরকার থেকে চাষীভাইদের 
ক্ষেতে পরীক্ষামূলকভ|বে চাষ করার কার্যস্থচী 
নেওয়। হয়েছে, গত কয় বছর ধরে । 

এই কার্ধস্টী অনুসারে বহরমপুর ও 
মুর্রিদ।বাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের অনেক চাষীভায়ের 
ক্ষেতে পরীক্ষামূলকভাবে এর চাষ করে খুবই 
সুফল পাওয়া গেছে। আরও ব্যাপকভাবে 





যাতে, এর চাষ কর! হয়, স্জেন্ত এই জলদি আলু 
চাষের চাষ পদ্ধতি ও পরীক্ষ।_ক্ষেতে যে ফলন 
পাওয়া গেছে সে সম্পর্কে নীচে আলোচনা কর! 
জমি নির্বাচন 
জল নিকাশী বেলে দোয়!শ, দোয়াশ মাটি 
এই আলু চাষের উপযোগী । 
পাট বা আউশ ধান কাটার পর সময় নষ্ট ন! 
করে সেই জমিতে দুবার আড়াআড়ি চাষ দিয়ে, 
বিঘ। প্রতি ৪০-৫০ মণ গোবর-কম্পোষ্ট সার 
_ ছিটিয়ে দেবেন। তারপর সেই জমিতে আরো 
৩-8 বার চাষ দেবেন। তাহলেই জমি তৈরী 
হয়ে যাবে। 
এ সময় গোটা আলুর বীজ লাগাতে হয়। 
টুকরো করে লাগালে পচে যাবার আশঙ্কা! থাকে। 
১২-১ই ইঞ্চি মাপের রোগমুক্ত আস্ত আলু 
 একবিঘা জমিতে ২ কুইন্টাল মত লাগবে। আলুর 
আকার বড় হলে পরিমাণে আরও বেশী লাগবে। 
বীজের জাত 
: রয়্যাল কিডনি, দাঞ্জিলিং লাল গোল, কুফরী 
__ চন্দমুখী, কুফরী চমৎকার, কুফরী সিন্দুরী প্রভৃতি 
জাতের আলু বীজ এ চাষের উপযোগী । 

















গোবর বা কম্পাষ্ট সার বাদে বিঘাপ্রতি এক 
কুইন্ট।ল ১৫ 2১৫ £ ১৫ সুফলা এবং চাপান সার 
হিসাবে ৩৩ কেজি ইউরিয়া! গ্রয়োজন। (একর 
প্রতি এন এন-পি-কে ৯০ 2 ৪৫5 ৪৫)) 
 এরেটান-৬ বা ট্যাফাসান-৬ ১০০ গ্রাম 






বসুন্ধরা ২ আবণ £ ১৩৮০, 
৪২ কেঃ টিন ব1 ৮* লিটার জলে ভালভাবে গুলে 
তার মধ্যে ১৫০ কেজি বীজ ২-৫ মিঃ ডুবিয়ে 
তারপর তুলে ছায়াতে শুকোতে হবে। দ্রবণ 
একবারই ব্যবহৃত হবে জমিতে অঙ্কুরিত বীজ 
বসানোর আগে । মাটির লেভেলে ১৮-২০ ইঞ্চি 
দূরে দাগ কেটে এ দাগ বরাবর বিঘাগ্রতি ১০০ 
কেজি হারে সুফল ১৫ 2-১৫ : ১৫ ছিটিয়ে মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর ছুদিক থেকে 
মাটি টেনে এ সার মেশানো লাইন বরাবর ১-১২ 
ইঞ্চি ভেলি তৈরী করে শোধন কর! বীজ ৭২-৮ 
ইঞ্চি অন্তর বসিয়ে ৩-৪ ইঞ্চির মত উচু মাটি 
চাঁপা দিতে হবে। 
বোনা! 


গোট! ভাদ্রমাস এ আলু লাগাবার উপযুক্ত 
সময়। আগাম লাগাতে পারলে লাভ সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহ থাকেন।। লাগাতে দেরী হলে 
তোলার সময়ও পিছিয়ে যাবে এবং ততদিনে 


আলুর বাজ।র দর অনেক পড়ে যাবে। তাছাড়া 
রবিখন্দের ফসল বোনার সময়ও অনেক 
পিছিয়ে যাবে। 

সেচ 


এ সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা পুরোপুরিই থাকে। 

সেজন্য সেচের প্রয়োজন সাধারণতঃ হবার কথা 
নয়। তবুও সেচের আওতায় চাষ করা উচিত 
যাতে প্রয়োজনে বিশেষ করে শেষের দিকে 
সেচ দেওয়া যাঁয়। ্‌ 


চাপান সার 
২৫-৩০ দিনের ফসলে বাকী নাইট্রোজেন সার 
(৩৩ কেজি ইউরিয়া ) গাছের গোড়ায় : দিয়ে রি 


্ দ্বিতীয়বারের মত মি চাপা দিতে হবে । 


₹ বসনুন্ধর। £ পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সখ্য 
পরিচর্যা ও শত্তরক্ষা 

ৃ ২ ফসল যাতে আগাছা মুক্ত থাকে আর জল 
_ নিকাশী নাল! পরিষ্কার থাকে তার প্রতি লক্ষ্য 


রাখতে হবে। 


___ আলুর চাষে রোগ-পোকার আক্রমণ থেকে 
খুব সতর্ক থাকতে হবে। জমি তৈরী থেকে 
_ ফসলের বিভিন্ন বয়সে প্রতিরোধক ওষুধ দিলে 
ভাল ফসল আশা! করা যায়। উই পোকা 
_ দমনের জন্য জমি তৈরীর সময় অল্ডিন ৫% 
_ গুঁড়ো বিঘাপ্রতি ৫-৬ কেজি ছিটাতে হবে। 
__ ধসারোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে ফসল 
 বাঁচাবার জন্য, গাছ ৩-৪ ইঞ্চি বড় হলে বিঘাপ্রতি 
; ৩৩০ গ্রাম ডায়াথিন জেড ৭৮ বা ৬৬০ গ্রাম 
_. ব্লাইটক্স এবং ৩৩০ গ্রাম ডি-ডি-টি ৫০% বা 
১৬০ গ্রাম সেভিন ৫০ ডু ৮০ লিটার জলে গুলে 
১১-১২ দিন অন্তর মোট ৩-৪ বার স্ট্রেয়ার 
 (হস্তগালিত ) যন্ত্রের সাহায্যে ছিটাতে হবে। 
৬০-৭০ দিনের মাথায় কাচা অবস্থায় আলু 
_ উঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী করতে হবে। বেশী 
ফলনের আশায় দেরী করলে লোকলানেরই 
| সম্ভাবন! থাকবে। 
নীচে ৬৫ দিনের কুফরী চমৎকার জাতের 
আলু চাষের একটি হিসাব দেওয়া হলে । 


জমির পরিমাণ-- ০৩৩ শতক; 


{মোট ফলন ১৬৪০ কুইনটাল 


চাষের বিবয়ণ 


লাঙ্গল ৫১৫টাঃ৩'৫০ হারে টাঃ ১৭৫. 
অলড্রিন ৫% ডাষ্ট ৬ কেন্জি X২'২৫ দরে ১৩৪০ 
স্বফল! ১৫৪১৫৪১৫ ১০০ কেঃ X ৯৮০০ ৯৮৯০ 
আলুবীজ ৩২৫ কেজি % ১২৫ . ৪০৬২৫ 
এরিটান ৬ ২০০ গ্রাঃ X২"০১ ৪০২ 
* লাগানোর খরচ মজুর ২৫১৫১৭৫ ৪৩৭৫ 
ইউরিয়া ৩৩ কেজি১১০০ ৩৩০০ 
সার প্রয়োগ, দ্বিতীয়বার মাটি 
চাপানো, আগাছামার।১ নালা : 
পরিষ্কার ইত্যাদি মজুর ১০১১৭৫ ১৭৫০ 
ওষুধ ছিটানো (৩ বার) ১X২'৫* ২৫০ 
রাইটক্স ২ কেজি ৭৫০ ১৫০০ 
ডি-ডি-টি ৫০%(জলে গোলা) 

১ কেঃ১৫৬-০০ ৬০০ 
সেচ ১ বার ১০০০ 
আলু তোলা, ওজন করা; 
বস্তায় ভরা ইত্যাদি ২০১৫১*৭৫ ৩৫০০ 
অন্যান্য খরচ ১৫৩৩ 





মোট খরচ-- টাঃ ৭১৭*২ 
( সাতশত সতের টাকা দু পয়সা ) 


* এখানে প্রতি মজুরের ৬ ঘণ্টার কাজ ধর! 
হয়েছে। রি 

নীটলাভ £ 

১৬৪০ কুইন্টাল আলুর দাম. 


টাঃ ৭২৫০ দরে টাঃ১১৮৯*০০ 
1988 


মোট খরচ বাদ ৃ 


| নীটলাভ--. টাঃ ৪৭১-৯৮ 
( চারশো একাত্তরটাকা আটানববই পয়সা) 


টি পীর 





মাচ. 





ভীঙ্ডাল, দুধে অভ্যস্থ বাঙ্গালী খাছ্ছো নতুন 
কিছু সহজে নিতে চান না। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগ 
থেকে যদি আমর! একটু ভেবে দেখি, দেখবে! 
ইতিমধ্যে আমাদের খাগ্ঠাভ্যাস অনেক বদলে 
গেছে। অনেক নতুন জিনিস যেমন খেয়েছি 
তেমনি নতুন করে পুরনে। জিনিসও খেতে শুরু 
করেছি। 

খাছ সয়াবীনের ব্যবহার চালু করার জন্য 
অনেকদিন থেকেই সরকারী ভাবে চেষ্টা! শুরু কর! 
হয়েছিল। সম্প্রতি সয়াবীনের ব্যবহার যাতে 
বাড়ানে। যায় সেজন্য নানাভাবে আবার চেষ্টা কর! 
হুচ্ছে। তারজন্য সয়াবীনের নানা খাবার তৈরী 
করে শেখানোর চেষ্টা কর! হচ্ছে। সম্প্রতি 
কোলকাতায় বা কোলকাতার বাইরে যে বড় বড় 
প্রদর্শনী হলো! তাতেও সয়াবীনের উপকারীত! 
এবং তায় ব্যবহার সম্বন্ধে ভাল করে বুঝিয়ে 
দেওয়ার চেষ্টা কর! হয়েছে । সেখানে তৈরী খাবার 
বিক্রী করে সঙ্গে পাকপ্রণালীর বই বিলি কর! 





স্থলেখা ঘোষ 


হয়েছে। উদ্দেশ্য--একটি খাদ্কে সয়াবীনের 
ব্যবহার বাড়ানো । 

চেষ্টা এখনও কর! হচ্ছে। তবে সয়াবীন 
এখনও আমাদের দেশে তেমন জনপ্রিয় হয়ে 
ওঠেনি। সয়াবীন আমাদের দেশে জনপ্রিয় 
হচ্ছে না, কিন্ত বাইরের জগতে সয়াবীন এখন 
বড় শিরোনামার খবর । সয়াবীন আমেরিকা, 
ইউরোপের রাজ্যগুলি, জাপান প্রভৃতি দেশে যে 
কত লোকপ্রিয় ত! শুনলে আমাদের চাধী- 
ভাইরাও সয়াবীন সম্বন্ধে নতুন করে নিশ্চয়ই 
আগ্রহ নেবেন। 

এ কথা সবাই জানেন খাগগুণে সয়াবীন 
অতুলনীয়। প্রোটানে এত সমৃদ্ধ যে মাংসের 
সঙ্গে এর খাছ্ধগুণের তুলন! করা হয়। জাপানে 
এক বাটি বীনের গরম ঝোল, আমেরিকার 
ডিনারের পরে এক কাপ কফির মত জনপ্রিয় । 

পৃথিবীর ধনী দেশগুলিতে সয়াবীনের চাহিদ। 
ক্রমশঃ দারুণভ'বে বাড়ছে । বিশেষ করে পশ্চিম 


বঙুদ্ধর। £ পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৪র্ঘ সংখ্যা 
ইউরোপের রাজ্যগুলি ও জাপানে। 

__ এইসব দেশে সয়াবীন শুধু খাবার হিসাবেই 
“ব্যবহার কর! হয় না। এর অনেক রকম ব্যবহার 
আছে। যেমন এর থেকে তৈরী হচ্ছে রায্নার 
তল, মার্জীরিন, তাছাড়া নান! শিল্পের কীচা মাল 
হিসাবেও এর ব্যবহার কর! হয়। এত প্রয়োজনীয় 
এবং উপকারী শস্ত উৎপন্ন হয় আমেরিকায় সব 
চেয়ে বেশী। মোট উৎপাদনের শতকরা ৯০ 


“ভাগ । বাকীটুকু উৎপন্ন হচ্ছে ব্রেজিল ও চীন - 


_দেশে। সয়াবীন এখন আমেরিকার ১নং জাতীয় 
শস্ত। কারণ আমেরিকার রপ্তানী শস্তের মধ্যে 
সয়াবীনের স্থান অনেক উচুতে। 

সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে আমেরিকা থেকে 
বিদেশে যে সয়াবীন রপ্তানী করা হয়, তার 
পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হবে । সে খবরে জাপান 
সমেত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি রীতিমত 
চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তারা ইতিমধ্যেই 
 পুথিবীর অন্যত্র খোজ খবর শুরু করেছেন, যেখান 
থেকে সয়াবীন কিনে তাদের চাহিদ। মেটাতে 
পারেন। 

. আমাদের দেশে সয়াবীন ভালই হয়। সয়া- 
 বীনের চাষ আমরা তবে আরও বেশী করে কেন 
করবো না। আমাদের খানে যেখানে প্রোটিনের 
অভাব রয়েছে । আর শুধু নিজেদের খাবারের 
জন্যই নয়,বাইরে রপ্তানী করে মূল্যবান বৈদেশিক 
(মুদ্রা উপার্জন কর! যায়। আমেরিকায় প্রথম 
দিকে সয়াবীনের চাষ করা হতো নিকৃষ্ট শস্ত 
হিসাবে। ক্রমশঃ এর চাহিদা বাড়ার ফলে 
 এখনতে। নামী শস্যে দাডিয়েছে। 

. ঘেশস্ত এত প্রয়োজনীয় এবং যার ব্যবহার 





ব্যাপক হ হতে পারে, তার চাষে কেন আমরা যত্ন 


ও আগ্রহ নেবো না । 

দাজিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে সয়ীবীনের চাষ 
হয়ে থাকে। তবে তা খুবই অল্প জমিতে । 
সমতল ভূমিতেও এর চাষ করা যায়। এর 
চাষ কি ভাবে করলে ফলন ভাল পাওয়া যাবে 
এবং কখন এর চাষ করা যায় এবার সে সম্বন্ধে 
আলোচন! কর! হচ্ছে। 


প্রায় সবরকম মাটিতেই সয়াবীন হয়ে 
থাকে । তবে দোয়ীশ ও বেলে দোয়শ মাটিতে 
এর চাষ ভাল হয়। পাহাড়ের ঢালু জমিও 
সয়াবীনের পক্ষে উপযোগী । ভুট্টা ব! বরবটির 
জন্যে প্রয়োজনীয় জলবায়ু সয়াবীনের পক্ষেও 
প্রয়োজনীয়। বছরে ২৫-৩০” ইঞ্চি বৃষ্টিপাত 
এলাকায় খরিফখন্দে এর চাষ বিন জলসেচে করা 
যায় । 
বীজ বোনা 

সয়াবীনের বীজ বোমার সময় আষাঢ় মাস। 
পাহাড় অঞ্চলে বোশেখের শেষ বা জ্যেষ্ঠের 
গোড়ার দিকেও বোন! যেতে পারে। এ সময় 
বুনলে বেশী শীত পড়বার আগেই বেশীরভাগ 
জাতের সয়াবীন গাছে ফুল এসে যাবে এবং শুঁটিও 
বড় হতে থাকবে । শুটি বড় হবার ও পাঁকবার 
আগেই বেশী শত এসে গেলে গাছ মরে যাবে ও 
শুঁটি বড় হবে না বা পাঁকবে ন!। 

খরিফ শস্য হিসাবে সয়াবীন ছিটিয়ে বা 
সারিতে বোনা হয়। ছিটিয়ে বুনলে একর প্রতি 
১৮-২০ কেজি বীজ লাগে। সারিতে বুনলে 
কিছু কম লাগে, অথচ ফলন বেশী হয়। দেখ] 
গেছে ১২ “ইঞ্চি দূরে দূরে সারিতে বীজ বোনাই 


ভাল । 


১৪ 


পর্যায়ক্রমে চাষ ও সার প্রয়োগ 

্‌ আলু, গম, আখ প্রভৃতির সঙ্গে পর্যায়ক্রমে 
 সয়াবীনের চাষ কর! যায়। আগের ফসলে 
একবার সার দেয়! হলে সয়াবীনের জন্য আর 


_ দিতে হয় না। তবে এই চাষের জন্য মাটি খুব 


উর্বর হওয়! দরকার সেজন্য বীজ বোনার আগে 
সাধারণভাবে একর প্রতি ১০ কেজি নাইট্রোজেন; 
২০ কেজি ফসফরিক এ্যাসিড ও ২০ কেজি পটাশ 
জমিতে দিতে হবে। এই সার বীজ বোনার 
সময় বীজের ২” ইঞ্চি নীচে ও ২ ইঞ্চি পাশে 
দেওয়া ভাল। বীজ বোনার আগে বীজটি 
_ নাইট্রোজেন বা এ জাতীয় উপযুক্ত কোনও 
_ নাইট্রোজেন আহরণকারী বীজাণু দ্বারা মাখিয়ে 
নেওয়। দরকার । এতে শিকড়ে গুটি ধরবে ও 


গাছের নাইট্রোজেনের চাহিদা মিটবে । সয়াবীনে 


প্রোটীন বেশী থাকায় নাইট্রোজেনের প্রয়োজনও 
বেশী। যে সমস্ত জাতে শিকড়ে শুটি ধরে না 
সেই সব জাত চাষ করতে হলে ৩০ থেকে ৪০ 
কেজি পর্যন্ত নাইট্রোজেন দেওয়া দরকার। জমি 
তৈরীর সময় হপার ফসফেট এবং দরকার মতো 
পটাশ সারের সঙ্গে এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন 
দিয়ে, পরে গাছে ফুল আসার আগে বাকী নাই- 
ট্রোজেন দিলে গাছে প্রচুর শু'টি ধরে ও ফলন 
বাড়ে। সাধারণতঃ জমি তৈরীর সময় একর 
প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ৩২ কেজি ফসফেট 
ও ২০ কেজি পটাশ সারের মাধ্যমে দিলে সুফল 
পাওয়া যায়। 
সেচ ও পরিচর্যা 

কম বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে সেচের দরকার হয়, 
বিশেষতঃ শুঁটি আসার সময় মাটিতে রস থাকা 


বসুন্ধরা £ আঁবণ £ ১৩৮০ 
বেশী জল লাগে। প্রথম অবস্থায় মাটি কুপিয়ে 
আগাছা মারা উচিত। ২-৩ বার চাকা নিড়ানি 
দিয়ে নিড়ান দেওয়া! খুব ভাল । 


উন্নত জাত ও ফলন 

একর প্রতি গড়ে ৬৮ কুইন্টাল ফলন পাওয়া 
যায়। পশ্চিমবাংলার উপযোগী কয়েকটি উন্নত 
জাতের সয়াবীন পাওয়া গেছে । এদের মধ্যে 
সিয়াম্যাল্স' পাহাড়ী অঞ্চলে একর প্রতি ১২ মণ ও 
সমতলে ২০ থেকে ২২ মণ ফলন দেয়। দানা 
ঈষৎ গীত বর্ণের । ১২৫ থেকে ১৩০ দিনের মধ্যে 
তোলার উপযোগী হয়। জলদি বলে কৃষকদের 
খুবই পছন্দ। 

উচ্চ ফলনশীল জলদি জাতের আর-১৮৪ 
গড়ে একর প্রতি ২৪ থেকে ২৬ মণ ফলন দেয়। 
দান! ঈষৎ গীত বর্ণের। ১২৪ থেকে ১৩০ দিনের 
মধ্যে ফসল তোলার উপযোগী হয়। জলদি 
জাতের ব্র্যাগ একর প্রতি ১৬-১৮ মণ ফলন দেয়। 
এর দান! ঈষৎ গীতাভ। ১১০-১১৫ দিনের 
মধ্যে ফসল তোল! যায়। রবি খন্দে চাষের জন্য 
ইমপ্রুভ্ড পেলিক্যান ও লী উপযুক্ত। 


ফসল তোল! ১ 

মানুষের খাদ্য হিসাবে সয়াবীন শুঁটি ঠিক 
পেকে গেলে এবং পাতা ঝরতে শুরু করলে 
তুলতে হয়। শুটি বেশী পেকে গেলে বীজ 
ফেটে পড়ে যেতে পারে । তাছাড়া মাটিতে সে 
সময় রস থাকলে মাটির সংস্পর্শে এসে গাছেই 
দানার কল বের হয়ে যায়। জলদি; মাঝারি ও 
নাবি জাতের সয়াবীন যথাক্রমে ৭৫-১১০, ১১০- 
১৩০১ ১৩০-২০* দিনের মধ্যে তোলার টার 


! 


গুচ্ছ প্রকম্পে 
. মুশিছিবাছের কৃষক 
1%, '') সেচ গঙ্গ/কে 
্ আনলেন 







জল জল জল ! জল চাই! তেষ্টার যন্ত্রণায় 
ধুকে খুঁকে চৌঁচির মাঠে দাড়িয়ে রোদ্দুরের 
আগুনে পোড় খাওয়। কৃষকগুলে! শূণ্যে তাকিয়ে 
চিৎকার করেছিল, জল চাই। ওদের প্রার্থনা, 
বড় অসহায় প্রার্থনা আল্লা ঈশ্বরের কাছে। জল 
বিনে চাষ কইরব কি দি! একটুক ম্যাঘ, একটুক 
পানি। তবে আর দেখতি হবে না) আমর! 
ছ্যাঁশ গায়ের গোল! ভরি দেব। 


কিন্তু আল্লা ঈশ্বর স্বগ্গ বেহেস্ত কোথাওই 
বেচারা কৃষকদের আঙ্জি মঞ্জুর হয়নি। স্বর্গ 
* ওদের পোড়খা ওয়া ঝলসানো! গালে থাপ্পড় মেরে 
ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দারুণ তাপের মাস 
_ মরস্থম রবির ধারালো জিভের লেহনে বাংলার 
... ক্ষেতখামার কৃষকগুলে! রক্ত শুকিয়ে মরবে নাকি । 
ওদের বুকের ভেতরে কার! যে চিৎকার করে বলে 
ওঠে, এ লড়াই বাঁচার লড়াই! তবে? স্বর্গ 
+ আজি আবেদন নাকচ করে ফিরিয়ে দিয়েছে 
বলেইতো সংগ্রাম জোরালো! হয়েছে । 
| বৃষ্টির দাসত্বের যুগ ঘুচিয়ে দেব আমর! । 
_ মেঘ রাজার ক্রীতদাস আর না থেকে বেবাক 
.. কৃষক দেশ জুড়ে জেগে উঠল পাতালপুরী থেকে 
_ জলভাগার নিয়ে আসতে । পাতালের অঢেল 
অফুরন্ত অবাধ জলরাশিতে দেশের মাটিতে সোনা 
. ফলাবে ওরা। ্‌ 
... লত্যিই, আমাদের চাষবাঁসের এক বড় 
সমস্যাই তে। জল নিয়ে। ভালে! জাতের, উন্নত 
জাতের বীজ চাই; তে! পথ রয়ে গেছে। হয় 
খামারে খামারে বীজ ফলাও নয় তো দেশ বিদেশ 
থেকেই আনো ৷ তবু পথ তো আছে। সার 
চাই, তে। এমন কি আর কথ! । সার কারখানায় 
সার তৈরি করো, নয়তে! উন্নত কোনো ভিন্‌ দেশ 
থেকে সার কেনো না। কীটনাশক ওষুধের 
কথাও তাই। যন্ত্রপাতিও তাই । কিন্ত জল? 
জল বানাবে কে? সে যে রূপ কথা মাত্র। 
তাহলে জল কিনে আনবে বিলেত বান্দা জাপান 
ফরমোসা থেকে ? কিন্তু তা কি সম্ভব? 
নাঃ অতশত ভাববার দরকার নেই! হ্যা; 
জলভাণ্ডার পাতাল থেকেই নিয়ে আসবে কৃষকরা 
























চ্ছে মতে|। সব মুশকিলের আসান ওই জলেই। 


বনুদন্ধর| £ শ্রাবণ £ ১৩৮০ 


বৃষ্টির জলের জন্যে তোয়াক! ন! করে চাষের 

কাজে আর যে যে জলের যোগান পাবার কথা 
তার মধ্যে নদী থেকে জল তুলে সেচ; গভীর 
নলকূপ আর অগভীর নলকৃপই নাম. করার 
মতো । আবার এই তিনের মধ্যে অগভীর 
নলকৃপই হয়ে ফাড়িয়েছে সব ছঃখের নিদান। 
বল! যায়, অগভীর নলকৃপই যেন পশ্চিমবাংলার 
চাষে এবং উৎপাদনে এক গভীর সম্ভাবনা এনে 
দিতে চাইছে। 

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলায় অগভীর নলকূপ 
নিয়ে যে অভিনব গুচ্ছপ্রকল্প রূপায়িত হয়ে 
উঠেছে, তার সম্বন্ধে কৃষকদের আশ্চর্য উৎসাহ 
এবং উৎপাদনের সমৃদ্ধি দেখে অবাক না হয়ে 
পারিনা । সরকারী মুখপাত্র, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয়, 
সেচ বিশেষজ্ঞ এবং শহরে গ্রামের শিক্ষিত 
নাগরিকরাও এই গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় অগভীর 
নলকৃপে গভীর সাফল্য ও সিদ্ধি সমৃদ্ধির সন্ধান 
পাওয়। গেছে বলে উৎসাহিত আনন্দিত। 

মুশিদাবাদ জেলায় সরকারী খণে মোট ১৪টি 
গুচ্ছ প্রকল্প হয়েছে। ১৪টি প্রকল্পে মোট ৯০টি 
অগভীর নলকূপ আছে। এগুলে! ইলেক্ট্রিক 
মোটরের সাহায্যে চলে। কয়েকজন কৃষক যোঁথ 
স্বার্থে যৌথ ভাবে সরকার থেকে খণ নিয়ে এই 
প্রকল্পের আওতায় আসতে পেরেছে । কাজেই 
এই প্রকল্পের অধীন অগভীর নলকূপ এজমালি 
সম্পত্তি। কৃষকদের যৌথ মালিকানার নলকৃপ 
প্রকল্পের অধীন কৃষকরা যোঁথভাবে মালিক বলে 
কারো কাছে কারো জল বেচাকেনার কোনো | 
প্রশ্ন নেই। + 
মুশিদাবাদ সদর ব্লকের সলুয়াডাঙ্গাতে রয়েছে 
১৪টির একটি প্রকল্প । এই একটির আওতায় | 


নল 


বনুন্ধর! £ পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্য! 


আছে ৬টি নলকৃপ। এবং প্রকল্পের সভ্য হচ্ছেন 
মোট ৩৬ জন কৃষক। গত রবি মরস্থমের গমের 
রেকর্ড ফলনের অধিকারী মহঃ নাসিরুদ্দীন 
মোল্লাও ৩৬ জনের একজন । 

রবিতে গমচাষে এই প্রকল্পটি থেকে ৩৬ জন 
সভ্যের মোট ৩৫ একর জমিতে সেচ দেয়! তে! 
হয়েছেই, তাছাড়া উদ্ধ ত্ত জলে আরে! ৩৫ একরে 
সেচ দেয়াও সম্ভব বলে দেখ! গেছে। অর্থাৎ 
এই প্রকল্পটিতে মোট ৭০ একর জমিতে আবাদ 
কর! যাচ্ছে। 

সদর ব্লকে এরকম প্রকল্প আছে মোট ৪টি। 
প্রত্যেকটিতে ৬টি করে নলকৃপ। বেলডাঙ্গা-১এ 
আছে ২টি প্রকল্প । একটিতে ৬টি এবং অন্যটিতে 
১২টি নলকূপ । এই দুটি প্ৰকল্পই একই মৌজ। 
সুরুলিয়ায় অবস্থিত। মুশিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ রকে 
৬টি নলকৃপ নিয়ে ১টি প্রকল্প। রাণীনগর ১নং 
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ব্লকে রয়েছে ২টি প্রকল্প (৬টি করে) এবং 
রাশীনগর ২নং-এ রয়েছে ১টি (৬টিকরে)। 
ডোমকল ব্লকে রয়েছে ৪টি প্রকল্প । প্রত্যেকটিতে 
৬টি নলকৃপ রয়েছে। 

এই ১৪টি প্রকল্প হয়েছে ৭২-৭৩ আধিক 
বছরে। সরকারী খণে করা এই ধরণের গুচ্ছ 
প্রকল্প ছাড়! পুরোপুরি রাজ্যসরকারের মালিকানায় 
একধরণের গুচ্ছ প্রকল্পের ব্যবস্থা হয়েছে। 
এগুলো State owned cluster scheme. 
প্রথমে বলা গুচ্ছ প্রকল্পে যেমন কৃষকরা সরকার 
থেকে খণ নিলেও, কৃষকরাই এর মালিক, 
পুরোপুরি সরকারী মালিকানার গুচ্ছপ্রকল্পে 
সরকারই মালিক । কৃষকর! করের সাহায্যে তার 
জল ব্যবহার করবেন মাত্র । 

সরকারী মালিকানায় এই গুচ্ছপ্রকল্প হয়েছে 
মোট ১৫৬টি । প্রতি প্রকল্পে ৬টি হিসেবে 
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এই গুস্ছপ্রকল্পগুলোতে মোট ৯৩৬টি অগভীর 
নলকূপ রয়েছে। জেলার মোট ১৮টি ব্লকে এর 
কাজ হয়েছে। যেষেরব্নকে বিছ্যতের যোগান 
আছে? শুধু সেই সেই ব্লকেই প্রকল্পের কাজ চালু 
কর! হয়েছে । 
জেলাকে বাগড়ী এবং রাঢ় এই ছুটি অঞ্চলে 
ভাগ করলে বল! যায়-_বাগড়ী অঞ্চলে এক 
একটি নলকৃপে ৮ একরে সেচ দেয়! যায় এবং 
রাঢ় এলাকায় ১০ একরে সেচ দেয়া সম্ভব। 
কখনো কখনো ১০এর বেশীও সম্ভব । মোট 
১৫৬টির মধ্যে বাগড়ী অঞ্চলে ১২৪টি এবং বাকি 
৩২টি রয়েছে রাঢ়ে। বাগড়ী অঞ্চলে ১২৪১৮ 
৯৯২ একরে এবং রাঢ়ে ৩২১৫১০- ৩২০ একরে 
এ দেয়! যায় এই নতুন প্রকল্পে। অর্থাৎ এ 
প্রকল্পে মোট ১৩১২ একরে বা তার বেশী 
সেচ দেয়া যায়। 
... সরকারী খণে কৃষকদের মালিকানার গুচ্ছ 
প্রকল্প এবং সরকারী মালিকানার গুচ্ছপ্রকল্প 
মিলিয়ে ১৪+১৫৬-০১৭০টি প্রকল্পে ৭০+ ১৩১২ 
-১৩৮২ একরে সেচ দেয়! ষাচ্ছে। তাহলে 
বিগত আধিক বছর ৭২-৭৩ সালে গুচ্ছ নলকৃপের 
অবদান হলে! ১৩৮২ একরে সেচ দেয়] । 
গুচ্ছ নলকূপ প্রকল্প ৬টির কম নলকৃপ নিয়ে 
কর! যায় না। টির কম নলকূপ হলে 

_.. ইলেকট্রিসিটি বোর্ড বিদ্যুতের যোগান দিতে সম্মত 
হন না। ইলেক্‌ট্রিসিটি বোর্ড বিছ্বাতের মেন 
লাইন থেকে ৫০০ ফুট দূরত্বে প্রথম লাইনটি 
বসান। তারপর লাইন সংযোগ করে দেয়! হয় 
পরস্পরের মধ্যে। কৃষকদের কল্যাণে এবং 
কৃষকদের দাবীতে বর্তমানে বিদ্যুত সরবরাহের 
এই দূরত্ব বাড়িয়ে ৫০০ ফুট থেকে ৭৫০ ফুট কর! 
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হয়েছে। মুখিদাবাদে এক কৃষাণ সভায় রাজ্য 
কৃষি মন্ত্রী শ্রীআবছুস সাত্তার বলেছেনঃ “বিদ্যুতের 
যোগান পাবার জন্তে দূরত্ব বাধা হয়ে থাকতে 
পারে না। ৭৫* ফুট কেন, ১ কিলোমিটার হলেও 
আমর! বিছ্যতের ব্যবস্থা করব। কেননা; 
বিছ্যতের জন্যে কৃষক নয়, কৃষকের জন্তোে বিছ্বাত।৮ 
হয়ত শীঘই এই দূরত্ব সংশোধিত করে বাড়িয়ে 
দেওয়া হবে, যাতে বিদ্যুত পৌঁছানোর অন্ুবিধার 
এলাকাতেও বিদ্যুত দিয়ে নলকৃপ বসানো যায়। 

গুচ্ছপ্রকল্প ছাড়া মুগিদাবাদ জেলায় আগে 
মোট ৪০০০ অগভীর নলকূপ ছিল। ১৯৭২-৭৩ 
সালে ৪০০০ এর সঙ্গে আরো! ১৩৫৭টি অগভীর 
নলকৃপ যোগ কর! হয়েছে । ফলে গুচ্ছপ্রকল্পের 
বাইরে এ জেলায় মোট ৫৩৫টি অগভীর নলকুপ 
রয়েছে । এর মধ্যে মাত্র ৫টি বিছ্যৎচালিত। 
বাকিগুলো ডিজেল ইঞ্জিনে চলে । এগুলো! সবই 
সরকার থেকে খণ নিয়ে কৃষকর! করেছেন। 
কষকরাই এগুলোর মালিক। প্রতিটি নলকূপ 
গড়ে ৭ একরে সেচ দিলে ধরা যেতে পারে 
৫৩৫৭টি নলকূপ থেকে গড়ে ৩৭৪৯৯ একরে সেচ 
দেয়া হচ্ছে। গুচ্ছপ্রকল্পের ১৩৮৫ একরে 
অগভীর নলকৃপের সেচ ধরা হলে এ জেলায় 
অগভীর নলকূপ থেকে পাওয়া সেচের মোট 
হিসেব হচ্ছে ৩৭৪৯৯+- ১৩৮৫ = ৩৮৮৮৪ একর 
জমি। বলাবাহুল্য এই হিসেব করা হচ্ছে 
রবি মরস্বমের ক্ষেত্রে । 

মুশিদাবাদ জেলায় মোট চাষের বা চাষযোগা 
জমি ৯ লক্ষ ৬৩ হাজার । তার মধ্যে গড়ে 
১ লক্ষ ৭২ হাজার একরে রবিতে সেচ দেয়! হয় । 
এই ১ লক্ষ ৭২ হাজারের মধ্যে ৩৮৮৮৪ একরে 
অগভীর নলকূপ সেচের জল দিচ্ছে। অথাৎ 


১৯ 


রে বসুন্ধরা : পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্য 
শতকরা প্রায় ২২ ভাগ জমিতে সেচ হচ্ছে 
অগভীর নলকৃপে। এবং তিনভাগ অসেচ 

থেকে যাচ্ছে রবিতে। 

.. গুচ্ছপ্রকল্পই হোক বা খুচরো অগভীর 

_ নলকৃপই হোক, রাজ্যের সেচ এলাকা! বাড়াতে 
তথা সার! রাজ্যের খান্চোৎপাদন বাড়াতে অগভীর 
নলকূপ একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। গভীর নলকৃপের 
সঙ্গে তুলন। করলেও অগভীর নলকূপ সবদিক 
. থেকে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আধিক খরচের 
_.. কমতি এবং সর্বমোট আর্থিক লাভের দিক থেকেও 
অগভীর নলকৃপকে বরণ করে নিচ্ছে কৃষকর।। 
একটি অগভীর নলকূপ গড়ে ৬ একরে সেচ 


. দেয়। একটি অগভীর নলকৃপের জন্যে একটি 
_বিছ্যুত বা ডিজেল পাম্প চালু করতে গড়ে ৫০০০ 


_ টাকা খরচ পড়ে। তাহলে ৫০০০ টাকায় 
৬ একরে সেচ হয়। এই হিসেবে ১ লক্ষ টাকায় 
১৪০ একরে সেচ হয়। পক্ষান্তরে একটি গভীর 
_ নলকৃপে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়। এবং 
সেচ দেয় যেতে পারে মাত্র ৮০ একরে। 


কাজেই দেখা যাচ্ছে, অগভীর নলকূপ যেমন 


অর্থনৈতিক সুবিধার পথ খুলে দেয়, তেমনি 


বেশী এলাকাতেও সেচ দেয়। 


_. মুশিদাবাদ জেলায় সারাবছরে নদীতে জল না! 
_. থাকায় রিভার লিফট ইরিগেশন করারও খুব 
সুযোগ নেই। অতএব অগভীর নলকৃপই সেচের 
একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এ জেলায় আগে 
১০২টি রিভার লিফট ছিল। ৭২-৭৩ সালে 
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আরো ৭০টি হয়েছে। মোট ১৫ নদী স্চে 
প্রকল্প এ জেলায় কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি 
গড়ে ১০০ একরে সেচ দিলে ১৭২টির সাহায্যে 
১৭,২০০ একরে সেচ দেয়৷ হয়। এ জেলায় নদী 
সেচ প্রকল্পে সেচ হয় ১৭ হাজার ২ শত একরে; 
অগভীর নলকূপ থেকে সেচ হয় ৩৮ হাজার ৮ শত 
৮৪ একরে, গভীর নলকৃপ থেকে সেচ হয় 
২৫ হাজার ১ শত ২০ একরে। 

মুর্শিদাবাদের কৃষাণসভাঁয় রাজ্য কৃষিমন্ত্রী 
মাননীয় আবদুস সাত্তার প্রসঙ্গতঃ বলেছেন 
মুশিদাবাদে আরে! গুচ্ছপ্রকল্প নেয়া হবে। এবং 
আরে! ২ বছর তাঁ চালিয়ে যাওয়1 হবে। 
তারপরে সব প্রকল্পই হবে সরকারী মালিকানায় । 

শ্রীসাত্তার আরে| বলেন যে, গুচ্ছ প্রকল্পই 
নয়, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হলে কৃষি মজুরদের 
কর্মসংস্থানও বেড়ে যাঁচ্ছে। সেচ ব্যবস্থা! হবার 
আগের সময়ের চেয়ে সেচ ব্যবস্থা নেয়ার পর্বে 
কর্মসংস্থানের হার প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। 

বলা যেতে পারে যে, গুচ্ছ প্রকল্প যদি 
শুধু সার! মুশিদাবাদেই নয়, সার! পশ্চিমবাংলায় 
ছড়িয়ে দেয়! যায়, তাহলে এই রাজ্যের সেচের 
সঙ্কট মোচন হয়ে শস্তোৎপাদন আশাতীতভাবে 
বেড়ে উঠতে পারে। এবং দেশের তাঁমাম 
শস্তগোলা আর খান্ত ভাগারকে পূর্ণ করে 
তুলতে কৃষকদের এ জাতীয় সবুজ বিপ্লবের 
সংগ্রাম স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে ফিরে এসে পাতাল 
বিজয় করে ধন্য হয়ে উঠবে । ্‌ 
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লোর চাষ ও ব্যবহার এদেশে খুবই চলতি। 

সারা বছ্ধৰ এটি 'প্রধানতঃ শীতকালীন ফসল এবং উত্তর 
ভারতের সমতল অঞ্চলে মূলে। সাধারণতঃ খরিফ 

খন্দের শেষের দিকে এবং রবিতে চাষ কর! হয়। 

মুলে মূলোর চাষ আবহাওয়া, বিশেষ করে তাপমাত্রার 

ওপর খুব বেশী নির্ভরশীল। তাই মূলোর চাষ 

করতে হলে বছরের বিভিন্ন সময় ও আবহাওয়ায় 


ফলন জন্মানোর উপযুক্ত জাতের মূলে! নির্বাচন করা 
বিশেষ দরকার। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান 
বি, চৌধুরী ও পি, এস, সিরোহী স্থায় নান! পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিভিন্ন খতুতে 
চাষের জন্য মূলোর কয়েকটি জাত বের কর! 
হয়েছে। 


২১ 


সা! দেশী-_এটি গরম ও অল্প গরমে জম্মা- 
_নোর উপযুক্ত। সাদা রঙ, ৩০ থেকে ৩৫ সেঃমিঃ 
লম্বা» সবুজ গোড়া, অগ্রভাগে ক্রমশঃ সরু, তীব্র 
_ গন্ধযুক্ত ও উচ্চ ফলনশীল। এ জাত ৫০-৫৫ 
দিনে তৈরী হয়। আগষ্টের মাঝামাঝি থেকে 
অক্টোবর পর্যন্ত লাগাবার উপযুক্ত। 

_. পুসা রেশমী_এটিও গরম ও অল্প গরমে 
চাষের উপযুক্ত। গোড়ার দিক সবুজ, ক্রমশঃ সরু 
আকৃতির মৃতু গন্ধযুক্ত, লম্বাটে ধরণের। ৫৫-৬০ 
দিনে হয়, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর 
_ পৰ্যন্ত লাগাঁবার সময়। 
জাপানীজ হোয়াইট-_সাদা রঙ ও অগ্র- 
ভাগ স্থুল, প্রচুর ফলন দেয়, অল্প গন্ধযুক্ত। 
_ ৬০-৬৫ দিনে হয়। অক্টোবরের প্রথম থেকে 
ডিসেম্বর পর্যন্ত লাগানো যেতে পারে। 

র্যাপিড রেড ও হোয়াইট টিপড--এ 
দুটি ছোট শিকড়যুক্ত জাতের মূলো। ২৫-৩০ 
দিনের মধ্যে হয়। শীতকালের উপযোগী । 
_. এইগুলি ছাড়া ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থা 
সম্প্রতি আরও দুটি জাতের মূলো উদ্ভাবন 
_ করেছেন, সেগুলি বছরের যে সময়ে অন্ত কোন 
_ জাতের মূলে! ভালভাবে হয় না সেই সময়ে ফলন 
_দেয়। এই নতুন ছুটি জাতের কথ! বল! হচ্ছে। 
পুঁসী হিমানী- র্যাডিশ ব্ল্যাক ও জাপানীজ 
_হোয়াইটের মধ্যে সংকরায়ণ করে পুসা হিমানী 
পাওয়া গেছে। এই জাতের মূলো আকারে 
লম্বা, বেশী ফলন দেয় এবং ৬০-৬৫ দিনে হয়। 
এটি বসস্ত-গরম কালে পাহাড়ী এলাকায় জন্মা- 
নার উপযুক্ত । ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে 
ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্যন্ত সময়ে সমতল অঞ্চলে 
অন্ত কোন জাতের মূলোই ভালভাবে জন্মানো 


যায় না। কারণ শিকড় তৈরী হবার আগেই 
গাছ শক্ত হয়ে যায়। পুসা হিমানী জাতের 
মূলে! এই সময়ে চাষের পক্ষে খুবই উপযুক্ত বলে 
দেখা! গেছে। 

পুসা! চেতকী-_এই জাতের মূলে! খুব বেশী 
তাপ সহা করতে পারে বলে মার্চের মাঝামাঝি 
থেকে আগষ্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত যে কোন সময়ে 
লাগান যায়। পুসা চেতকী মূলে! সাদা; মৃদু 
গন্ধযুক্ত, নরম ও মস্যণ এবং মাঝারি লম্ব! 


আকারের হয়। ফসল তৈরী হতে ৪০-৪৫ দিন . 


লাগে। গরমে লাগানে! মূলোর ফলন অপেক্ষা- 
কৃত কম হলেও এই সময় মূলোর দাম বেশী হবার 
ফলে, কম ফলনের জন্য বিশেষ ক্ষতি হয় ন! । 
এই নতুন জাতগুলির প্রচলনের ফলে সার! 
বছরই ভালভাবে মূলে! জন্মানে| যেতে পারে । 

চাষের পদ্ধতি--মূল খতুর ফসলের জন্য 
বিশেষ কোন কৌশল অবলম্বন করতে না হলেও 
বসন্ত ও গরমের চাষের সময়ে কয়েকটি বিষয়ে 
বিশেষ সতর্ক হতে হবে, যেমন 

১। নির্দিষ্ট সময়ের উপযুক্ত জাতের মূলে! 
বেছে নিতে হবে। 

২ বসন্ত ও গরমের ফসলে যথেষ্ট পরিমাণে 
জল সরবরাহ করতে হবে। 

৩। বসন্ত ও গরমের প্রথম দিকে পোকা- 
মাকড়ের হাত থেকে ফসল রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা 
করতে হবে। প্রধানতঃ এফিড ও মাসটার্ড বাগ 
এই ছুরকম পোকার উপদ্রব দেখা যায়। প্যারা- 
থিয়ন মিশ্রণ বা ম্যালাথিয়ন কীটনাশক দিয়ে স্প্রে 
করে দিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। 

81 গরমের ফসল তোলার আগে হালকা- 
ভাবে সেচ দিলে বেশ তাজা! ও কম গন্ধযুক্ত 


২২ 








মূলে পাওয়া যায়। 
৫। গরম কালের এবং ছোট শিকড়যুক্ত 
জাতের মূলো ঘনভাবে লাগানো দরকার । 


সব রকম মাটিতেই মূলো হতে পারে, তবে 


ূ _ বেলে-দোজীশ বা দোআঁশ মাটিতে সবচেয়ে ভাল 
_ ফলন হয়। ছোট শিকড়ের মূলোর জন্য প্রতি 
 হেক্টরে ১০ থেকে ১২ কেজি এবং দীর্ঘ শিকড়ের 


মূলোর জন্য ৮ থেকে ১০ কেজি বীজের দরকার । 
সমতল জমির চেয়ে ৩০-৪০ সেঃমিঃ দূরত্বের ছোট 
ছোট আলের ওপর বীজ লাগান ভাল। 


গাছগুলির দূরত্ব ফসলের জাত ও লাগানোর 


সময়ের ওপর নির্ভর করে। যে সব ছোট শিকড়- 
যুক্ত জাতের মূলে! ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে 
তৈরী হয়ে যায় এবং যেগুলি গরম কালে 
" লাগানে| হয় সেগুলি কাছাকাছি বা! ঘন করে 


লাগাতে হয়। অন্যদিকে বড় ও দীর্ঘ শিকড়ের 
মূলে! তৈরী হতে বেশী সময় লাগে এবং সেগুলি 
বেশী দূরত্ব রেখে লাগানো! হয়। 

বীজ লাগানোর প্রায় ২-৩ সপ্তাহ আগে 
প্রতি হেক্টরে ১৫ থেকে ২০ টন খামারের সার 
দিতে হবে। এছাড়া! ১৮০ কেজি এযামোনিয়াম 
সালফেট, ৩০০ কেজি সুপার ফসফেট এবং 





চারা 
বেরোবার পর সেগুলি পাতলা করে ৮ থেকে 
১০ সেঃমিঃ দূরে দূরে লাগাতে হবে। আল এবং 


বসুন্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৮০: 


৮০ কেজি পটাশিয়াম সালফেট জমি তৈরী করার 

সময় মাটিতে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। 
. আরও ১৮০ কেজি এযামোনিয়াম সালফেট ঠিক 
শিকড় তৈরী হতে আরম্ভ হবার সময়ে চাপান 
সার রূপে দিতে হবে। বীজ লাগানোর সময় 


থেকে আরম্ভ করে মূলে! তুলে নেবার মত 


বড় হওয়া পর্যন্ত মূলো গাছে প্রচুর জলের 


প্রয়োজন। অন্তত চু তিন বার গাছের গোড়ার 


মাটি খুড়ে দেওয়া ফসলের পক্ষে বিশেষ দরকার। 
এর ফলে আগাছার উপদ্রবও কম হবে। ৃ 
মূলো নরম থাকতে থাকতেই ফসল তুলে 


নেওয়া দরকার। কারণ ফসল তুলতে কয়েক ৷ 


দিন দেরী হলেই, বিশেষ করে ছোট জাতের 
যূলো, শক্ত ও খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যাঁয়। 


উপরের পাত৷ সুদ্ধ, মূলোর শিকড় টেনে তোলা 


হয় এবং যাতে মূলোগুলি তাজা ও পরিস্কার 


দেখায় সেজন্য মাটি ধুয়ে মুছে ফেলা হয়। 


যদি ঠিক সময়ে উপযুক্ত জাতের মূলে। বন 


করে চাষ কর! হয় তাহলে প্রায় সার! বছরই 


তাজ। মূলো৷ পাওয়া যেতে পারে এবং প্রতি 


হেক্টরে প্রায় ৮১০০০ কেজি থেকে ২০১*০০ 
কেজি পর্যন্ত ফলন পাওয়া যাঁয়। 


[ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ] 


1 


পাশে £ 
খরার জ্বলন্ত থাবায় পঙ্ক ক্ষেত 
মাঠ যন্ত্রণায় কাতর। এক 








২৪ 


বসুন্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৮০ 


নির্মম খরার সঙ্গে পাঞ্জ। 
লড়বে নির্ভীক অরণ্যের 
গাছ গাছালি। এরাই 
ডেকে আনবে বৃষ্টির সঘন 
মেঘ। 


পরম করুণার মেঘ বয়ে 
এনেছে বৃষ্টির কণ।--উজা!র 
করে ঢেলে দেবে অঙ্গখী 
মাঠ প্রান্তরের বুকে। 


বৃষ্টির শীতল জল পেয়ে 
খুশি কৃষক, খুশি মাঠ। 
আনন্দে ধান রুইছে রুষক । 





টি ২1414181111 


হত 





স্থার নাম আজ সবাই জানেন, কেননা আখের 
ফলনের উন্নতিতে এর অবদান অসামান্য । এই 
ংস্থায় বিভিন্ন রকমের উচ্চ ফলনশীল ও সংকর 
জাতের আখের উদ্ভাবন হয়েছে। 
এই সব জাতগুলির মধ্য “কো-৪১৯ পিলার; 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । “কো-৪১৯, ভ্যারাইটির 
আখ জলে! জমিতে যেমন বেশী ফলন দিতে পারে 
আবার মুড়ি আখ চাষের পক্ষেও ভালে! । অবশ্য 
বিভিন্ন গবেষণার ফলে কো-৯৯৭/ কে!-৭১-১, 


কে1-৭০-২ প্রভৃতি উন্নততর জাতের জন্ম হয়েছে। 

আনাকৃপালীর গবেষণ! সংস্থার ইক্ষু বিশেষজ্ঞ 
শ্রীলক্ষমীকান্তম বলেন, “এই সব নতুন ভ্যারাইটি- 
গুলি সত্যিই উন্নততর । কারণ, কো-৯৯৭ শুখ। 
অঞ্চলেও বেশী ফলন দিতে পারে; আর কো-এ 
৭১-১-এর ফলন খুব বেশী ন! হলেও এই জাতীয় 
আখের রসে চিনির মাত্রা বেশী হয় এবং এর 
গাছগুলিও সহজে নুয়ে পড়ে না বা ভেসে যায় 
না। আর ৭০-কো-এ২ ভ্যারাইটির আখে 
চিনির ভাগ কো-৯৯৭ জাতের থেকেও বেশী ।” 

এই গবেষণাগারে নতুন জাতের আখই শুধু 
উদ্ভাবিত হয় না, উন্নত প্রথায় চাষবাস সম্বন্ধেও 
এখানে যথেষ্ট গবেষণ। হয়ে থাকে। 

ইক্ষু বিশেষজ্ঞ শ্রীলক্ষমীকাস্তম বলেন যে 
জমির ৫ থেকে ৭'৫ সেন্টিমিটার গভীরে নাইট্রো- 
জেন ঘটিত রাসায়নিক সার দিলে ফলনের 
পরিমাণ বাড়ানো যায়। এ ছাড়া তিনি আরও 
বলেন, মোট নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক 
সারের অর্ধেক আখ বোনার ৪৫ দিন পরে ও 
বাকী অর্ধেক ৯০ দিন পরে প্রতি গুচ্ছ আখের 
গোড়ার মাটির গভীরে দেওয়! উচিত। 

আখ বোনার গর্তগুলি ৪০ সেন্টিমিটার চওড়া 
ও ২০ সেন্টিমিটার গভীর হওয়া দরকার । আর 
গর্ত থেকে গর্তের দূরত্ব রাখতে হবে প্রায় ১*০ 
সেন্টিমিটার । 

মুড়ি আখের চাষে অবশ্য একর প্রতি ৫৬ 


বনুন্ধর! £ শ্রাবণ £ ১৩৮০ 


কেজি বাড়তি নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সার 
ব্যবহার কর! দরকার এবং তা যাতে প্রথম ৪৫ 
দিনের মধ্যেই প্রয়োগ কর! হয় সেদিকেও লক্ষ্য 
রাখতে হবে।” 

শ্রীলক্ষমীকান্তম মনে করেন আখের পাতায় 
রাসায়নিক সার ব্যবহার ফলন বাড়াতে সাহায্য 
করে না। আখের চাষে “রিজমার' ও «পোচ- 
পিয়াসার' ব্যবহারের পিছনেও শ্রীলঙ্ষ্মীকান্তমের 
অবদান কম নয়। রিজমার যন্ত্রের সাহায্যে 
ফসল কাটার পর কম পরিশ্রমে জমির মাটি 
গভীরভাবে খোদা যায়, আর পোচ-পিয়াসণয় 
এর "সাহায্যে অল্প সময়েই কোন গাছে কি 
পরিমাণ চিনি পাওয়া যাবে সে বিষয়ে একট! 
আন্দাজ করা সম্ভব। শুকনো আখের পাত৷ 
দিয়ে আখ গাছের গুচ্ছগুলিকে বেঁধে দিলে 
গাছগুলি শক্ত ও সোজা হয় এ কথাও বলেন 
আনাকৃপালীর গবেষকরা । গুড় সংরক্ষণের 
জন্য গুদাম তৈরীর প্রস্তাব এসেছে এই ইক্ষু 
গবেষণা সংস্থা থেকে । 

আখের চাষে উন্নতির জন্য আনাক্পালীর 
গবেষণাগারের চেষ্টার আর অন্ত নেই। আশ! 
কর! যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই সংস্থার সাহায্যে 
দেশের আখ চাষ আরও উন্নত হয়ে আমাদের 
আধথিক সমস্ত দূর করতে সাহায্য করবে। 


[ ফার্ম ইনফরমেশন ইউনিটের সৌঁজন্যে ] 




























__ আমাদের দেশে ব্যবসায়িকভাবে যে করলা 
রে | উৎপন্ন হয়, মে গুলির ফলন, ফল (গঠন, আকার; 
রঙ) ও পরিণত হবার সময়ের মধ্যে নান! পার্থক্য 
দেখা যায়। এতদিন পর্যন্ত এই ফসলটির উন্নতির 
দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়নি। একটি 
_. ভাল জাতের অধিক ফলনশীল করল! উদ্ভাবনের 
_ জন্য ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থার শাকসবজি 
«ও পুষ্পোৎপাদন বিভাগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল 
_ থেকে করলার নমুনা এনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা! করে 
খা হয়। | 

মানা জাতের করলার বিভিন্ন আকাঙ্ঘিত 
_ গুণের সমাবেশে কয়েকটি নতুন জাতের করলা 
তৈরির জন্য, সংগৃহীত নমুনাগুলির মধ্যে সঙ্কর 
ৃ টি রঃ করে, পর পর কয়েক বছর পরীক্ষামূলকভাবে চাষ 
_ করে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক একটি 
_ জাতের করলার নির্বাচন করা হয়। গরম ও 
নাম দেওয়া হয়েছে “পুষা- 


















শাকদবজি ও পুষ্পোৎপাদন বিভাগ, ভারতীয় কৃষি 


 অন্থসন্ধান সংস্থা, নয়া দিল্লী। 





বি, চৌধুরী ও পি. এস. সিরোহী 


Sb 


পুসা-দো-মোন্তমী' জাতের করল! গাছের 
বাড় খুব সতেজ । এর ডাটাগুলি শুয়াযুক্ত ও 
গাঢ় সবুজ এবং পাত! চওড়া, মাঝখানে একটু 
গভীরভাবে ভাগ করা উজ্জল সবুজ রঙের । এই 
জাতের করলার রঙ মস্থণ সবুজ, আকার মাঝারি 
লম্বা, সামনের দিকে একটু মোট! এবং প্রত্যেকটি 
গায়ে সাতটা থেকে আটট। করে টানা শিরা 
থাকে। খাওয়ার উপযুক্ত করলাগুলি লম্বায় 
প্রায় ১৮ সেঃমিঃ এবং এগুলির ব্যাগের আয়তন 
প্রায় ১৩ সেঃমি,। ৮-১টি করলার ওজন এক 
কিলোগ্রাম ৷ 

পুসা-দো-মৌস্থমী’ জলদি জাতের করলা। 
বসস্ত-গরমকালে বীজ লাগানোর ৫৫-৬০ দিন 
এবং বর্ষায় ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে বিক্রি করার 
উপযোগী সবুজ করল! পাওয়! যায়। উত্তরের 
সমতলে এপ্রিলের প্রথম থেকে জুন পর্যন্ত ( বসম্ত- 
গরমের ফসল ) এবং অগাষ্টের আরম্ভ থেকে 
অক্টোবর মাস পর্যন্ত (বর্ধার ফসল) যথেষ্ট 
পরিমাণে সবুজ করল! পাওয়! যায়। 

১৯৬৮-৬৯ সালের পরীক্ষামূলক চাষে দেখা 
গেছে যে অন্যান্য জাতের তুলনায় গরম ও বর্ষা ছুই 
খতুতেই "পুস1-দৌ-মৌন্ুমী” অনেক ভাল ফলন 
দিয়েছে। বসন্ত-গরমের সময়ে পুসাদো-মৌস্থমী'র 
প্রতি গাছ থেকে গড়ে ৩৬ থেকে ৪'০ কিঃ গ্রাঃ 
ফলন পাওয়! যায়, সে তুলনায় অন্তান্য জাতের 
করলার গাছ প্রতি ফলনের পরিমাণ ছিল ১'২ 
থেকে ২'৭ কিলোগ্রাম ৷ বর্ধাকালেও 'পুসাঁদো- 
মৌসুমী” অন্ত জাতগুলির চেয়ে ভাল ফলন দেয়। 
চাষের পদ্ধতি 

উত্তরের সমতলে বছরে ছুটি করে করলার 
ফসল পাওয়| যেতে পারে। প্রথমবারের ফসল 


~~ 


বনুদ্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৮০ 


ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চের প্রথম দিক পর্যস্ত সময়ে 
এবং দ্বিতীয়বারের ফসল জুন জুলাই মাসে 
লাগানে| হয়। সাধারণতঃ প্রতি হেক্টরের জন্ 
সাড়ে তিন কিঃগ্রাঃ বীজই যথেষ্ট । 

মাটি 


সব রকমের মাটিতেই এই করলা হতে 
পারে। তবে ভাল ফলনের জন্য বেলে দোঅ1শ 
ব! দোআশ মাটিই সবচেয়ে উপযুক্ত । 
জমি তৈরী 

জমি তৈরী করার সময়ে প্রতি হেক্টরে 
৫০-৬০ গাড়ী খামারের সার, ৩০ কিঃগ্রাঃ একক 
স্থপার ফসফেট, ১০০ কিঃগ্রাঃ মিউরিয়েট অব 
পটাশ এবং ১২৫ কিঃগ্ৰাঃ আমোনিয়াম সালফেট 
প্রয়োগ কর।'দরকার । 
বীজ বোনা 

দেড় থেকে দু মিটার দূরত্বের নালার ছুদিকের 
ঢালের ওপর ৬০-৯০ সেঃমিঃ দূরে দূরে টিবির 
ওপর বীজ লাগাতে হয়। প্রতি টিবিতে ছু তিনটি 
করে গাছ হতে দেওয়া উচিত। 
সার 

চারাগাছগুলিতে চার পাঁচটি করে পাতা 
দেখ! দিলে সেচের সময় আরও ১২৫ কিঃগ্রাঃ 
ভ্যামোনিয়াম সালফেট চাঁপান সার হিসাবে 
দিতে হবে। 
সেচ 

করলা গাছে বেশ ঘন ঘন সেচ দেওয়ার 
দরকার হয়। বিশেষ করে গরমের সময়ে এক 
সপ্তাহ অন্তর অন্তরই সেচ দিতে হবে! 

গরমকালে করলাগাছ মাটির ওপর লতিয়ে 
বাড়তে দেওয়। হয়, তবে অল্প গরম ও বর্ষায় মাচ! 
করে দেওয়াই বেশী ভাল৷ চাঁষের জমি থেকে 


 ব্ুন্ধর £ পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 
অন্ততঃ ছু তিন বার আগাছা পরিস্কার করে 
_ দেওয়! দরকার। 
বর্ষাকালে করল। গাছে ফ্রুট ফ্লাইয়ের উপদ্রব 
_ খুব বেশী হয়। অন্যান্য জাতের মত 'পুসা-দো- 
| মোঁসুমী’ করলাও বর্ষায় এই পোকা থেকে 
আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত ফলগুলি তুলে 
ফেলে নষ্ট করে দেওয়া উচিত। ফল ধরতে শুরু 
_ করতেই লেবাসিড কীটনাশক ছিটিয়ে দিলে এই 


চি 


পোকার উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ কর! যেতে পাঁরে। 
করল! তোলার অন্ততঃ ৮-১০ দিন আগে কীট- 
নাশক ছিটাতে হবে। ৰ 
এই নতুন করলা 'পুসা-দো-মৌন্মীর বীজ 
জাতীয় বীজ প্রতিষ্ঠান [ন্তাশন্যাল সীড কর্পোরেশন) 
থেকে এবং অল্প পরিমাণে শাকসবজি ও পুষ্পো- 
ৎপাদন বিভাগ; ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থা, 
নয়! দিল্লী-১২ এই ঠিকানা থেকেও পাওয়া যাবে। 








t 


ভা গ্রামের মাঠ, ক্ষেত, বৃষ্টির জলে 
= সাধারণতঃ সিক্ত হয়ে থাকে। চারা রোয়ার 
কাজও প্রায় শেষ হয়ে যায়। কারণ চাষীভাইর! 
_ জানেন যে আমন ধান শ্রাবণ মাসের মধ্যেই 

রোয়া করে নেওয়। দরকার । 

কিন্তু এ বছর শ্রাবণের মধ্যে রোয়| অনেকেই 
করতে পারেননি--কারণ এই সময় যে পরিমাণ 
বৃষ্টির দরকার ছিল তা সব জায়গায় হয়নি। 
. ফলে রোয়া করার জন্য জমিতে যেটুকু জল থাকা 
দরকার ত! অনেক জায়গাতে জমতে পারেনি। 
বৃষ্টির সময় অবশ্য এখনও রয়েছে। কাজেই 
যার! এখনও রোয়া করতে পারেননি, তাঁরা ভাদ্র 



















মাসের মাঝামাঝি এমনকি শেষের দিক পর্যন্ত 
রোয়া করতে পারবেন। অবশ্য দেশী জাতের 
ধান, যারা ভাদ্র মাসের শেষের দিকে রোয়া 
করবেন, তাদের একটি কথা বলার আছে, তাঁর! 
যেন চার! একটু ঘনে! করে লাগান এবং এই 
গাছে সার কিছু বেশী করে দেন। তাহলেই 
গাছ তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে এবং ফলনও কম 
কিছু হবে না। 

তবে ধারা অধিক ফলনশীল জাতের ধানের 
চাষ করছেন তাদের কিন্তু শ্রাবণের তৃতীয় 
সপ্তাহের মধ্যেই রোয়ার কাজ শেষ করতে হবে। 
এরপর এই জাতের ধান আর না রোয়াই ভাল । 


শ$ 


বনুদ্ধর! £ পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 

দেশী আমন ধানে আগে যদি কোন সার 
না দেওয়া থাকে, তাহলে বিঘা প্রতি ৪-৫ কেজি 
হারে ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে দিলে ফল 
ভাল পাওয়| যাবে। 

আর ধার! উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের 
চারা লাগিয়েছেন তারা রোয়া করবার ২৫-৩০ 
দিনের মধ্যে একবার বিঘা প্রতি ৬-৭ কেজি 
হারে ইউরিয়! চাপান সার হিসাবে দিয়ে জমির 
কাদা! যেন ঘেটে দেন। 

এই সময় ধানের জমিতে মাজর| পোকা, 
পামরী; ভেপু প্রভৃতি পোকার আক্রমণের ভয় 
থাকে। এদের দমনের জন্য রোয়ার ১৫; ৩০ ও 
৪৫ দিনের মাথায় একরে ৩০০ লিটার জলে 
৫০০ মিঃলি; লিণ্ডেন ২০% ই, সি, ব! এগ্ডোশল- 
ফান ৩৫% ইসি, বা ১০০ মিলি, ডিমেক্রমণ ব! 
. ১২ কেজি বি, এইচ, সি, ৫০% মিশিয়ে গাছে 
ভালভাবে ছিটিয়ে দেবেন। 
আউশ 

ফসল তোলার সময়তো এগিয়ে এলো, 
ভাদ্রের শেষ ব! আশ্বিনের প্রথমেই । লেদ৷ 
পোকা) গন্ধি পোকার আক্রমণ রোধ করতে 
শতকর! ১ ভাগ শক্তির বি-এইচ-সি গুঁড়ো 
একর পিছু ৮-১০ কেজি ফসলে বা শস্তে ছড়িয়ে 
দেবেন। 
পাট 

এই মাসেই পাট কাটবেন চাষীভাইরা। 
এবার জাক দেওয়ার পাল! । জাক ঠিকমত 
দেওয়ার ওপরই কিন্তু পাটের গুণাগুণ খুব বেশী 
নির্ভর করে। 


পাট কেটে গাছগুলোর ছোট ছোট আঁটি 
বীধুন। এমন মাপের আটি করুন যাতে আটির 
গোড়া! ছু হাতের মুঠোয় ধরা যায়। আঁটি 
গুলিকে মাঠেই তিন চার দিন ফেলে রাখতে 
হয় যাতে এর পাতাগুলো! শুকিয়ে জমিতেই ঝরে 
যেতে পারে। এবার জল দিতে হবে আঁটিগুলোকে। 
জলটি যেন বেশ পরিষ্কার হয়, সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। আটিগুলে! ওপরে ওপরে তিন থাকের 
বেশী যেন না সাজানে। হয়। তারপর গাছের পাতা, 
কচুরীপান! ইত্যাদি দিয়ে বেশ ভাল করে ঢেকে 
দিতে হবে। তারপর ই'ট, পাথর ইত্যাদি 
এমন ভাবে চাপা দিতে হবে, যাতে অণটিগুলে! 
সবই জলের মধ্যে ডুবে থাকে । তবে মাটি বা 
কলাগাছ যেন কোন মতেই ঢাকা দেওয়ার জন্য 
ব্যবহার না করা হয়। তাহলে পাটের রঙ নষ্ট 
হয়ে ষাবে। 

মনে রাখবেন আাবন-ভাদ্র মাসে জাক দিলে 
পাট পচতে ৮১০ দিন মাত্র সময় নেয়। এর 
পরে জাক দিলে ঠাণ্ডা! পড়ে যায়, তখন পচতে 
প্রায় ২০ দিন সময় নেয়। 
সবজি 

বর্ধাকালীন শাক সবজিতে রোগ ও পোকা! 
দমনের ওষুধ ছিটাবেন। বর্ধাকালীন ফুলকপির 
চার! ভাঁদ্রেই তৈরী করবেন। এক একর জমি চাষের 
জন্য ১৭৫ গ্রাম বীজ দরকার। পুস! কুটকী, জলদি 
পাটনাই ইত্যাদি বীজ ব্যবহার করুন। ভাদ্রেই 
মুলোর বীজ বুনবেন। একরে বীজ লাগবে ৪-৫ 
কেজি । আর বেগুন, টমেটো প্রভৃতির চার! তৈরী 
করতে পারেন। 

i 





৩২ 


১৩০০ 


বসুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 














প্রতি £ ক 
বনুদ্ধরা” মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত । এই পত্রিকায় | 
হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্ৰভৃতি । এছাড়া সমাজ উন্নয়ন, 
সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
একদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। ্ 
সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক 


ক্ষরে লিখতে হবে। 
ঠিকানা! £ এডিটর, বন্ধ, কষিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রেহাদস্‌ রোড, কলিকাতা" । 
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.. প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫০২ প্রতি সংখ্যা 0. 
সাধারণ হত সংখ্যা, সাধারণ অর্যপষ্ঠা_৫০১ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠ 
২৫৯ প্রতি সংখ্যা : ২ 

2 ড্ষ্টব্য £_-এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা! ২০২ হারে কমিশন দেয়া হয় 1 ৃ 
= আই, ই, এন, এস, দ্বার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেটদের মোট র 
মূল্যের শতকরা ১৫৯ হারে কমিশন দেয়! হয় । a 
বুধবার বব অনি ক বৈশাখ, মাস থেকে। তবে বংসরের-যে কোন মাসেই এক বছরের পু 
চাঁদা পাঠালে গ্রাহক হওয়া যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠালো হয় 
চাটার সতি কাধ 0 5 যাগ? 
চাদ। পাঠাবার ঠিকান। £ 
কৃষি অধিকর্তা, রাইটার্স বিল্ডিং, ক কলিকাতা-১ | 
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সম্পাদিকা £ সুলেখ! ঘোষ 


কর্তৃক প্রকাশিত । 








॥ বসুন্ধরা ॥ 


কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 











পাট পচানো ও আঁশের গুণ --- ৫-৯ 
অসিত বরণ রায় 
হরিপদ পাল ও 
ডঃ অজিত কুমার মগুল 

কলার রোগপোক! ও তার প্রতিকার ১০-১৪ 
লালমোহন প্রামানিক : i 

পশ্চিমবঙ্গে ডালের চাষ... **" ১৫-১৮ 
ডঃ নিলাংগ মুধাজী রি 

আরে! তিনটি নতুন জাতের বেগুন". ১৯২০ 

পুরুলিয়া জেলায় কুমড়ো চাব 
আলোক রঞ্জন বেরা রি 

একটি অর্থকরী সবজি জলদি টা ২০২৬ 
শন চর দাস বি 

চিত্রবার্ড কপ ২৭২ 

গো খান্তের জন্ত জিরার ঘাসের চাব | 











শডকর] ৬ ভাগ গ্যান বি, এইচ, সি শর্ভিবিশিষ্ট 


দানাদার ভোরালে৷ কীটনাশক 





দি জ্যাজকারি ৪৩ কেমিক্যাল কর্গোরেশন অফ ইতিয়া শ্রিষিটেত 
8 টু রেজিষ্টার্ড অফিস : ৩৪, চৌরঙ্ী রোড, কলিকাতা-৭০০০১৬ ৃ 











আমন ধান রোয়ার কাজ এতদিনে শেষ 
হয়ে যাওয়ার কথা । কারণ শ্রাবণ মাসের 
মধ্যেই আমন ধান রোয়। করতে পারলে ফলন 
ভাল পাওয়া যায়। চাষীভাইর! তা ভাল করেই 
জানেন, তাই তাদের চেষ্টা থাকে শ্রাবণের মধ্যেই 
যাতে রোয়ার কাজ শেষ হয়। কিন্তু সবই 
নির্ভর করে বৃষ্টি কেমন হবে সেই সময় তার 
.. উপর। কারণ জমিতে কিছুটা জল জম! 
রোযার জন্য একান্তই দরকার । 
কিন্তু এ বছর এই সময় বৃষ্টি তেমন হলোনা। 
. রোয়। করার জন্য জমিতে যেটুকু জল থাকা 
_ দরকার; তা বৃষ কমের জন্য অনেক জায়গাতেই 
জমতে পারেনি। 
বর্ষার রেশ ভাঙ্রেও চলে। 








ফলে সে সব জায়গায় রোয়া 


বিশেষ করে 


॥ বন্ধঙ্কর রা ॥ 


ভাদ্র ১৩৮৭ ১৮৮৩ শকাব্দ 


এখন, বর্ষ প্রতি বছরই কিছুটা! দেরীতে নামছে। 
কাজেই বৃষ্টির দিন শেষ হয়েছে; তা বলা যায়না । 
চাষীভাইর! ধারা এখনও রোয়! করতে পারেননি, 
তাদের হতাশ হওয়ার তাই কোন কারণ নেই। 
যেহেতু দেশী আমন ধান ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি 
এমন কি শেষের দিক পর্যন্ত রোয়া কর! চলে, 
এখনও যদি ভালমত বৃষ্টি হয়, তাহলে তাঁরা 
রোয়। করে দিতে পারেন। তবে এই সময় 
রোয়! করলে চার! একটু বেশী করে ও ঘনে। 
করে লাগাতে হবে এবং সারও কিছু বেশী দিতে 
হবে। গাছ তাহলেই তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে 
এবং ফলনও কিছু কম হবে না। 
তবে যারা অধিক ফলনশীল জাতের ধানের 
চাষ করছেন, তাদের কিন্তু শ্রাবণের তৃতীয় 
সপ্তাহের মধ্যেই রোয়ার কাজ শেষ করে ফেলতে 
হবে। তা যার! না করতে পেরেছেন, তাঁদের 
এখন আর রোয় না করাই ভাল। 8 
যার! শ্রাবণের মধ্যে চারা রোয়া শেষ 
করেছেন, তাদের এখন জমির পরিচর্যা করা) 
চাপান সার দেওয়া, রোগ পোকা দমনের ব্যবস্থা, 
করা ইত্যাদি অনেক কাজ রয়েছে। 
এদিকে যেসব চাষীভাইর! পাটের চাষ করে 
ছেন ভাদেরতে পাট কেটে পাটে জাক দেওয়ার 


সময় হলে! । শ্রাবণ ভাদ্র মাসের মধ্যে জাক দিতে রে 


 বনুন্ধর। £ পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 
পারলে পাট পচতে ৮-১* দিন মাত্র সময় নেবে। 
যারা যত বেশী দেরী করবেন পাট জাক দিতে, 
তাদের পাট পচতে তত বেশী দেরী হবে। আশ্বিন 
_ কাতিক হয়ে গেলে তো প্রা ২০. দিন সময় নিয়ে 

নেবে। কাজেই ভাদ্র মাসের মধ্যেই পাট জাক 
দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং জাঁক যেন ঠিকমত 
ভাবে দেওয়া হয়। এর ওপরই পাটের আসল 
দাম কিন্তু নির্ভর করবে। 

পাট কেটে তোলার পর, সেই জমিতে অর্থ- 

 করী অনেক কিছুর চাষই করা যায়, যেমন ভাব্রের 
. প্রথম দিকে মুগের চাষ করতে পারেন। তাছাড়। 
কলাই-এর চাষও করা যায়। যেখানে জলদি 
আলু লাগানে। যায় সেখানে মুগ ব! কলাই দ্বিতীয় 
শস্য হিসেবে না লাগিয়ে, সেখানে আলুর চাষই 
টি কর! উচিত। কারণ আলু অনেক বেশী অর্থকরী ৷ 
 চাষীভাইরাই ঠিক করে নেবেন কোন কসলটি 
করলে তাদের সথবিধ! হবে। অবশ্য এ বিষয়ে তার! 
কৃষি বিশেষজ্ঞ বা গ্রামসেবকদের সঙ্গে পরামর্শ 
করতে পারেন। কোন শস্তের চাষ করবেন এবং 
তার চাব পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানার থাকলে তাও 
তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে পাঁরবেন। 
রবি শল্য হিসেবে গম, আলু, আখ ইত্যাদি 


লাগানোর আগে স্বপ্নকালীন একটি শস্য অন!- 
য়াসেই এই সময়ে অনেক চাষী তুলে নিতে 
পারেন। যাঁদের সেচের জলের সুবিধা আছে, 
তাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। সেচের 
সুবিধা না থাকলেও ভাক্রে যে বৃষ্টি হয় তাতে 
মাটি যথেষ্ট নরম থাকে। সেই মাটিতে স্বল্প 
মেয়াদী একটি ফসল চাষীভাইর! তুলে, রবি 
মরস্বমের চাষের জন্য তৈরী হতে পারেন। 
খাছ্োৎপ।দন বাড়াতে গেলে আমাদের এখন 
এইভাবেই চেষ্টা করতে হবে। বসে সময় নষ্ট 
করার দিন এখন আর নেই। জাঁপানীরা এই 
ভাবে চেষ্টা করেই আজ খান্ছে শুধু স্বয়ন্তরই 
হয়নি, কৃষি উৎপাদনে প্রাচুর্য এনে এখন প্রোটীন 
খান্যের উৎপাদন বাড়াবার দিকে চেষ্টা চলেছে। 
পশ্চিমবঙ্গের মাটি ও জলহাওয়া চাষের এত 
অনুকূল যে কিছুটা চেষ্টা করলে আমরাও খাঁদে 
পশ্চিমবঙ্গকে স্বয়ন্তর করে তুলতে পারি । জলের 


বাধা ৷: এই বাধা দূর করার জন্য সরকার বিশেষ 


ভাবে চেষ্টা করছেন। এই চেষ্টা সফল করে 


তুলতে অবশ্য চাধীভাইদের অকুণ্ঠ সহযোগীতা 
প্রয়োজন। 


পিপি tee ee শীপ 








$ ন $ সনে ওঁ 
অসিত বরণ রায়, হরিপদ পাল 59 


্ কু 
ডঃ অজিতকুমার মণ্ডল পাট গাছের ছাল থেকে আশ পাওয়! যায়, 
তাই গাছের বাড়ের ওপর এর ফলন নির্ভর করে। 


দান! শস্তের ফলনের সঙ্গে এর তুলনা কর! চলে 
লা। 

শতকর। ৫০ ভাগ গাছে ফুল এলে পাট 
কাটলে উপযুক্ত মানের শক্ত ও মিহি আশ পাওয়া 
যায়। কিন্তু ফল পুষ্ট হলে কিংবা পাকলে যদি পাট 
কাট হয় তবে ফলন অপেক্ষাকৃত বেশী পাওয়া 
গেলেও আশের মান নীচু অর্থাৎ আশ মোট! 
হবে। আবার ফুল বের হবার আগে কাটলে 
আশের মান ভাল হলেও ফলন সাধারণতঃ একটু 
কম হয়। কাজেই আশের মান ও ফলনের মধ্যে 
সমতা বজায় রাখতে হলে সবুজ কচি ফল অবস্থায় 
পাট কাটাই লাভজনক। 

অবশ্য অনেক সময় পাট পচানোর জলের 
সুযোগ স্থৃবিধা অনুযায়ী পাট কাটার সময় একটু 
এদিক ওদিক করতে হতে পারে। 

আজকাল বছরে একই জমিতে পাট করে 
তারপর আরও একটি কিংব! ছুটি ফসল করা 
হয়ে থাকে । পাটের পর ক্বক্স্থায়ী ধান করে 
তারপর গম বা আলু করতে হলে পাট ফল বের 





পাট কৃষি গবেষণাগার, নীলগঞ্জ, ব্যারাকপুর। 


বন্ুদ্ধর। £ পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্য! 


হবার একটু আগেই কাটতে হতে পারে । এরকম 
অবস্থায় ধান রোয়ার সময় ঠিক রেখে পাট 
কাটার সময় কম বেশী করতে হবে। সে রকম 
পরিস্থিতিতে অঙ্কুর বের হওয়ার ১২০ দিন পর 
থেকেই পাট মোটামুটি কাটার উপযুক্ত হয়। 
আবার পাটের পর একটি মাত্র ফসল আলু কিংব! 


গম করতে হলে পাট কচি ফল অবস্থায় কাটলেও- 


চলে। 

কাস্তে কিংব| হেঁসে! দিয়ে মাটির ঠিক ওপরে 
কেটে গছগুলি সর ও মোটা দুই ভাগে ভাগ 
করে আঁটি বাঁধতে হবে। কাটার পর এমন- 
ভাবে গাছগুলির আঁটি বাধতে হবে যাতে এক 
একটি আটিরব্যাস প্রায় ১৫ থেকে ২০ সেঃমিঃ 
হয়। আটিগুলি মাঠের মধ্যে ২৩ দিন দাড় করিয়ে 
রাখলে আগার পাতাগুলি বেশীর ভাগ ঝরে 
পড়বে। সম্ভব হলে আঁটির পাত! শুদ্ধ আগাগুলি 
কেটে জমিতে ফেলতে হবে। 





এই ঝর! পাত। ও ডালপ।লাগুলি চাষ দিয়ে 
জমিতে মিশিয়ে দিলে পরের ফসলের উপকারে 
আসবে । আবার পাট কাটার পর আঁটি বেঁধে 
জঁটির আগাগুলি কেটে সরাসরি পাট পচানে৷ 
পুকুরে নিয়ে যাওয়াও চলে। জাক দেওয়ার 
আগে মোটা আটির গোড়াগুলি আরও ২।১ দিন 
৩০ থেকে ৬০ সেংমিঃ পর্যন্ত জলে দাড় করিয়ে 
রাখলে ভাল হয় কারণ গাছের গোড়ার দিক 
পচতে আগা ও মাঝখানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী 
সময় নেয়। 

যে জীবাণু ঘটিত প্রক্রিয়ায় গাছের ছাল 
থেকে জাশকে গঁদ ও অন্যান্য কঠিন পদার্থ থেকে 
আলাদ। কর! সম্ভব, তাকেই পাট পচানে। বলে। 
বিভিন্ন জাতের জীবাণু ও ছত্রাক গাছের নরম ও 
কোমল কোবগুলি ভেঙ্গে সহজেই পাট কাঠি 
থেকে আশকে আলাদ! করে দেয়। 

পচানোর জন্য জাটিগুলি কোন ডোবা? নালা, 


পাট কাটার পর 
জাক দেয় হচ্ছে। 






পুকুর বা অল্প স্রোত আছে এ রকম খালের ধারে 
নিতে হবে। তারপর আটিগুলি জলে পাশা- 
_ পাশি রেখে বেঁধে দিতে হবে যাতে আটির আগা- 
গুলি একই দিকে থাকে এবং একটি ‘থাক’ তৈরী 
করে। একেই সাধারণতঃ ‘জাক’ বলে। 

যদি জলের গভীর্তা বেশী থাকে তবে এ 
রকম একটি ‘থাকে’র উপর আরও একটি কিংবা 
দুটি ‘থাক’ করা যেতে পারে। ভাসন্ত আটি- 
গুলিকে ভালভাবে ঢেকে কোন ভারী জিনিস 
দিয়ে চাপান দিতে হবে যাতে আটিগুলির উপরি- 
ভাগ প্রায় ১* সেঃমিঃ জলের তলায় থাকে । 

জাক ঢাকা দেওয়ার জন্য কচুরীপানা, ক্ষুদে- 
পানা; ঝঁঝিঃ নারকেল পাতা, শটি পাতা, কাশ, 
“ঘাস, পাট কাঠি বা! খড় ব্যবহার করা যেতে 
পারে। আর পুরনে। গাছের গু'ড়ি, বড় পাথরের 
টুকরো বা সিমেন্ট জমানো ব্লক দিয়ে জ'ককে 
চাঁপান দিতে হবে। 

ট্যানিন জাতীয় পদার্থ বেশী আছে এমন 
(সন্ত কাট! গাছের গুঁড়ি বা মাটির ডেলা চাপান 
হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। জাকের 
তলার দিক যেন মাটিতে লেগে না থাকে সে 
বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
জীক দেবার ৭1৮ দিন পর থেকে মাঝে মাঝে 
__ একটি বা দুটি গাছ যে কোন একটি আঁটি থেকে 
নিয়ে দেখতে হবে যে আঁশ সহজে পাটকাঠি থেকে 
ছাড়ানো যাচ্ছে কিনা । স্বাভাবিকভাবে জলের 
তাপমাত্র। ৩৪° সেনটিগ্রেডের কাছাকাছি থাকলে 
৮ থেকে ১২ দিনে পাট পচবে অর্থাৎ আশ 
নেওয়ার উপযুক্ত হবে। 
1... সাধারণতঃ কতকগুলি কারণে পাট পচতে 
সময় কম বা বেশী লাগে । যেমন-_ক) জলের 






















বসুন্ধরা £ ভাদ্র £ ১৩৮০ 
তাপমাত্রা, খ) জলের অস্্তা, গ) প্রথম অবস্থায় 
জলে পচন ঘটানো, জীবাণু সমূহের পরিমাণ, 


ঘ) ফসলে সারের ব্যবহার, ঙ) কাটার সময় 


গাছের বয়স, চ) জলের পরিমাণ ও গভীরতা, 
ছ) গাছে জলে দ্রবণীয় পদার্থের পরিমাণ 
ইত্যাদি । 

সঠিকভাবে পচলে পর পাটের জাশ ছাড়ানো 
হয়ে থাকে। আশ ছাড়ানোর ছুটি প্রথা চালু 
আছে। ১) আঁটি থেকে এক একটি গাছ নিয়ে 
হাত দিয়ে গাছের গোড়ার আশ ছাড়িয়ে তারপর 
টেনে পাট কাঠি থেকে জাশকে আলাদা করা। 

২) আবার আঁটি থেকে এক মুঠো গাছ নিয়ে 
তাদের গোড়ার অংশের আশকে কাঠ কিংবা 
বাশের মুগুরের আঘাতে আলগা করার পর মাঝ ্ 
বরাবর গাছগুলি ভেঙ্গে তারপর টেনে আশ ও 


পাটকাঠি আলাদ। করা। কিন্তু এই প্রথাতে 


আশ ছাড়ালে আশের মান নীচু হয়ে যায়। 
উপরোক্ত যে কোন নিয়মে ছাড়িয়ে আশ- 

গুলি পরস্পর সামান্তরাল রেখে পরিষ্কার জলে 

ধুয়ে নিতে হবে এবং জল নিঙড়ে ৩৪ দিন রোদে 





ভালভাবে শুকিয়ে নিলে পাট বাজারে নেওয়ার টা 


উপযুক্ত হবে। 
অ'শের গুণের মাত্রা 

সাধারণতঃ আশের শক্তি, মিহি ভাব, 0: 
দৈৰ্ঘ্য ও উজ্জলতার ওপর এর গুণের মাত্রা নির্ভর... 
করে। আশে গুণের হেরফেরের জন্য এক মাত্র 
পচন ক্রিয়াই দায়ী । বা 

এই পচনক্রিয়! আবার কতকগুলি বিষয়ের 
দ্বার! প্রভাবিত হয়। এর মধ্যে কয়েকটি টা ্ 


যোগ্য, আর বাকীগুলি নিয়ন্ত্রণ করা মোটেই 
সম্ভব নয়। অতএব পাট পচানোর কন 


বস্ুদ্ধর| £ পঞ্চবিংশ বর্ম £ ৫ম সংখা। 


স্থবিধ! কিরকম আছে তার ওপরেই সব কিছু 
নির্ভর করছে। 
ক) পাট পচানো জলের পরিমাণ 

যে পুকুরে বা জলাশয়ে পাট জাক দেওয়। 
হবে তার জল ও দেয় পাটের আয়তনের অনুপাত 
কম পক্ষে ২০ £ ১ হলে ভাল হয়, অর্থাৎ পাটের 
আঁটিগুলির ওজনের চেয়ে জলের ওজন প্রায় ২০ 
গুণ বেশী হবে। 
খ) জলের গভীরতা 

জাকের উপরিভাগ প্রায় ১০ সেঃমিঃ জলের 
নীচে এবং জাকের আটিগুলি জলের উপরিভাগ 
হতে প্রায় ৬০ সেঃমিঃ পর্যন্ত নীচের দিকে 
থাকবে। পাটের আটিগুলি জলের বেশী নীচে 
থাকলে সেগুলি পচতে দেরী হবে, কারণ জলের 
গভীরত! বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলে অক্সিজেন 
কমবে এবং ভাতে জীবাণু সমূহের কাজও ব্যাহত 
হবে। এর ফলে উপরের দিকের আটিগুলির 





আঁশ ও নীচের দিকের আঁটিগুলির আশের 
মধ্যে গুণের পার্থক্য দেখা দেবে। 
গ) জক কেন ঢাকতে হবে? 

জীকের ভেতরের তাপ মাত্রার সমতা রক্ষার 
জন্য জাককে ভাল করে ঢেকে দিতে হয়। এর 
ফলে জীবাণু বেড়ে যায় এবং তাড়াতাড়ি পচে 
যায়। আর ভালভাবে ন! ঢাকলে এবং আ1টি- 
গুলির কিছু অংশ জলের ওপর বেড়িয়ে থাকলে 
পাট ঠিকমত পচে না। এতে আশ ছাঁলযুক্ত ও 
মোটা হয়ে পড়বে । 
ঘ) জলের প্রকৃতি 

ধীরস্রোতা জলে পাটের আঁশের রঙ বেশ 
ভাল হয়ঃ কারণ জীবাণুসমূহের থেকে বার হওয়া 
অবাঞ্ছিত পদার্থসমূহ আশের উপর জমতে পারে 
না। পাট পচানে! পুকুরে বেশী পরিমাণে 
পরিষ্কার জল থাকলেও আশের রঙ ভাল হবে। 
খরআোতা জলে পাট পচতে দেরী হয়। কারণ 


একটি একটি করে 
পাট গাছ থেকে 
আশ ছাড়ানে। 
হচ্ছে। 


অধিকাংশ জীবাণু স্রোতের জন্য আটি থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মৃদু বা মিঠা জলে পচানো 
r পাট খর এবং নোনা জলে পচানো পাটের চেয়ে 
অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। খরজলে পচানে 
পাটের আশ অনেকটা! ফ্যাকাসে রঙের হয়। 

_ কোন সময় আশ ছাড়ানে| উচিত সে সম্বন্ধে 
জানা না থাকলে আশের মান ঠিক রাখা যায় 
৯ না। যে সময়ে আশ সহজে পাট কাঠি থেকে 
আলাদা হয়ে যায় সেটাই উপযুক্ত সময়। বেশী 

পচে গেলে আশ কমজোরী ও রঙ ফ্যাকাসে 
হয়। আবার কম পচলে আশ ছালযুক্ত ও 
_ মোটা হয় এবং চট বোনার পক্ষে ভাল হয় না। 
_ এজন্য জাকের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখ! দরকার । 
৮) পচানোতে সময়ের প্রভাব 
যে পাট পচতে অল্প সময় লাগে তার মান 
সব সময়েই ভাল হয়। যেমন ১০ দিনের কাছা- 
কাছি সময়ে পচানে! আশের মান ১৫ দ্বিনের 
কাছাকাছি সময়ে পচানে| পাটের চেয়ে অনেক 
ভাল হয়। তাড়াতাড়ি পচাতে হলে জাক 
দেওয়ার ঠিক আগে প্রতি আটিতে ২-৫টি শু টি 
জাতীয় গাছ যেমন ধঞ্চে বা শন পাট মিশিয়ে 
দিলে ভাল হয়। এই শুঁটি জাতীয় গাছ ভাড়া 
তাড়ি পচে এবং জীবাণু বাড়াতে সাহায্য করে। 
এর ফলে পাট তাড়াতাড়ি পচতে শুরু করে । 
' ছ) আঁশ ছাড়ানোর নিয়ম 
কাঠ কিংবা বাশের মুগুর দিয়ে পাট কাঠি 
ভেঙে গাছের আশ বের করলে পাটে কাঠির 
টুকরো লেগে থাকে এবং জট পাকিয়ে যায়। 
_ একটি একটি করে গাছের আঁশ ছাড়িয়ে নিলে 






























বহুন্ধর| £ ভাজ: পর 


আশগুলি পরস্পর সমাস্তরাল থাকে এবং 
অশের মানও ভাল থাকে । টু 
জ) একই জলে বার বার পাট পচানো 

বদ্ধ ডোবা বা নালায় ক্রমাগত পাট পচালে 
পট পচনকালীন উদ্ভূত নান! রকম জৈব ও অজৈব 
পদার্থ জলে মিশে থাকে, তার ফলে শেষের দিকে 
আঁশের রঙ ময়লা ও অপরিষ্কার হয় । এ বিষয়ে 
অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। 8 
ব) জলের তাপমাত্রা ৰ ্‌ 

পচন ক্রয়ার ওপর তাপের প্রভাব বিশেষ" 
ভাবে উল্লেখযোগ্য | জলের ৩৪৭ সেপ্টিগ্রেড 
উষ্ণত| পাট পচানোর পক্ষে খুব উপযোগী। জলের 
উষ্ণত| এর চেয়ে কম বা বেশী হলে পাট পচতে 
সাধারণতঃ সময় একটু বেশী লাগে। তাঁর ফলে 
অণশের গুণের তারতম্য হতে পারে । জুলাই 
এর শেষ হতে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পাট 
পচানোর উপযুক্ত সময়। 
&) আশ পরিষ্কার করা 

আঁশের মান ঠিক রাখতে হলে ছাড়ানোর 
পর আশ ভালভাবে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে 
হবে। এতে আশে কোন অবাঞ্ছিত জিনিস 
থাকবে না! এবং রঙ উজ্জল হবে। | 
পাট শুকানো | ৃ 

ছাড়ানে। আশ জলে ধুয়ে ভালভাবে ৩1৪... 
দিন রোদে শুকিয়ে নিলে ভাতে আর ছত্রাকের 
আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং পাট 
শুকানোর দিকে নজর না রাখলে, পাট নীচু 
মানের হয়ে যেতে পারে। যানবাহন চলাচল 


করে এ রকম রাস্তার উপর শুকানোর চেয়ে 


বাঁশের আড় বেঁধে শুকানো অনেক হন I 


সম 


২ ই ৯ 





কলাগাছের পোকা £ 
১। কলাগাছের মাজরা পোকা 

এই পোকার ইংরাজি নাম Banana stem 
borer বা Root-stock weevil এবং 
বৈজ্ঞানিক নাম Cosmopolites sordidus. 
আর বাংলায় বলি মাজর! পোকা। কলাগাছে যে 
সমস্ত পোকা হয় তার মধ্যে এই মাজর! পোকা 
সবচেয়ে মারাত্মক ও ব্যাপক ৷ পূর্ণাঙ্গ পোকা! 
ই ইঞ্চি লম্বা, পিঠের উপরট! শক্ত আবরণে ঢাক! । 
রঙ লালচে বাদামী ব| কালে|। মাথায় একটা 
শুঁড় আছে। পূর্ণাঙ্গ পোকা দিনের বেলায় গাছের 
গোড়ায়, মাটিতে বা পাতার ভাজে লুকিয়ে থাকে । 


সহকারী কীটতত্ববিদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা -৪০ [| 


ও 
তার প্রতিক।র 


লালমোহন প্রামাণিক 


রাত্রে কাণ্ডের ক্ষত-অংশ বা পচন-অংশ খায় 
এবং প্রত্যক্ষভাবে গাছের বিশেষ ক্ষতি করে না। 
স্ত্ীপোক| গাছের গোড়া, মূল বা কাণ্ডে ছোট 
সাদা ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়া বেরিয়ে মূল 
এবং কাণ্ডের ভিতর ঢুকে খেতে থাকে এবং নালির 
(tunnel) = করে। 

পূৰ্ণবয়স্ক কীড়। ২ ইঞ্চি লম্বা, মোটা এবং রঙ 
সাদাটে। কাণ্ডে বা মূলে নালি স্থষ্টি হওয়ার 
জন্য গাছের মাঝপাত। শুকিয়ে যায়, পাতা হলদে 
হয়ে যায়, গাছ দুর্বল হয়ে যায়। ফলে ঝড়ে বা 
অল্প ঠেলা দিলে সহজেই গাছ উপড়ে পড়ে যায়। 
আক্রমণ প্রকট হলে এই নালির দৈর্ঘ্য ছু’ তিন 


A 


১০ 


~~ 


ON 


হাত পৰ্যন্ত দেখা যায়। 
শীতকাল ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় এদের 










কল! এই পোকায় বেশী আক্রান্ত হয়। পূর্ণাঙ্গ 
পোকা উড়তে পারে না। সুতরাং বাগানে এদের 
বিস্তার হয় পায়ে হেঁটে অথবা চারাগাছের সঙ্গে । 


(ক) মাজরা পোকার কীড়! পুরনে! কাণ্ডের 
ৰা! মূলের মধ্যে ৮ মাস পর্যন্ত থাকতে পারে। 
সুতরাং ফল পেড়ে নেওয়ার পর কাণ্ড বা মূল 
_ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যেন বাগানে পড়ে না থাকে। 
_.. কাটা কাণ্ডের আর্্রতা এই পোকার বংশ বিস্তারে 
সাহায্য করে। সেজন্য ফসল পাড়ার পর 
.... কাণ্ডকে কেটে টুকরো টুকরো৷ করে ফেলতে হবে 
যাতে এগুলে। তাড়াতাড়ি শুকনো! হয়ে যায়। 
এতে পোকা বংশ বিস্তার করতে পারবে না। 
খে) ফল পাড়ার পর কাণ্ড মূল শুদ্ধ তুলে 
ফেলতে না পারলে যতটা! সম্ভব মাটি ঘেসে 
কাটতে হবে এবং উপরে মাটি চাপা দিয়ে দিতে 
হবে। কারণ স্ত্রীপোক! কাটা কাণ্ড না পেলে 

"ডিম পাঁড়তে পারবে না । ্‌ 
র্‌ (গ) বাগান যতটা সম্ভব পুরনো কাণ্ড, মূল, 
পুনে! পাতা ঘাস-আগাছ। ইত্যাদি. থেকে 

পরিক্ষার রাখতে হবে। 
(খে) চার! লাগানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে 
যেন আক্রান্ত চার! না লাগানো হয়। 

(ঙ) ফাঁদ-পাত। (77800178) : আক্ৰান্ত 
বাগানে পূর্ণাঙ্গ পোকা ধরার জন্ত কলা গাছের 
















_ উপদ্রব হয়। উত্তরবঙ্গে “মাল ভোগ” জাতের 


কাণ্ড দিয়ে ফাঁদ পাতা যেতে পারে। কাওকে 


নীচের দিক করে ) PUNE নু 


জায়গায় জড়ো করে রাখতে হবে। পূর্ণাঙ্গ পোকা 


এর ভেতর এসে আশ্রয় নেবে এবং ডিম পাঁড়তেও 
আসবে। সুতরাং ছুাঃএকদিন অন্তর এগুলি 
অনুসন্ধান করে পূর্ণাঙ্গ পোকাগুলি সংগ্রহ করে 
ধ্বংস করে ফেলতে হবে। - 

(5) আক্রান্ত কলাগাছের বাগানে আলড্রিন- 
৫% গুড়ো বা বি-এইচ-সি ১০% একরপ্রতি 
১৫ কেজি করে ছড়িয়ে দিতে হবে। গুঁড়ো 
কলাগাছের গোড়ায় ও কিছু অঞ্চলে চক্রাকারে : 
দিতে হবে। 

(ছ) আক্রান্ত বাগানে ডিডিটি * শতকরা 
০২ ভাগ বা! বি-এইচ-সি শতকরা *'২ ভাগ 
কাণ্ডের নীচের দিকটাতে এবং গোড়ায় ভালভাবে 
স্প্রেয়ারের সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে হবে। 
২। কলাগাছের গোবর! পোকা ৰ 

এই পোকার ইংরাজি নাম Leaf and 


fruit beetle এবং বৈজ্ঞানিক নাম N০d০5- 
toma subcostatum. এটিও কলাগাছের 


ক্ষতিকারক পোকা। পূর্ণাঙ্গ পোক! মাঝারি 
আকারের, পিঠ শক্ত আবরণে ঢাকা, বাদামী 
রঙের । পূর্ণাঙ্গ পোকা গাছের কচিপাতা, কাণ্ডের 
উপরের ছাল খেয়ে ক্ষত স্থষ্টি করে: এবং ফলের 
উপরের ছালও কুরে কুরে খায়। ফলের উপরের 
ছাল খাওয়ার জন্য ফলে কাল কাল দাগ হয়ে 


যায়। এইজন্তে বাজারে ফলের দাম কমে 


যায়। তাছাড়া কলের উপরের ছাদের এই 
ক্ষতের জন্য বিভিন্ন রোগের ঠ জা 


ব্রার পায় 


বসুন্ধরা £ পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


বিশেষত্ব হচ্ছে যে কীড়া (87৫) গাছের কোন 
ক্ষতি করে না। কাছাকাছি ঘাসের মূল খেয়ে 
বড় হয়। কীড়াগুলি, মোটা; মাংসল ও সাদ! 
রঙের। কলা বাগানে মে মাস থেকে অক্টোবর 
মাস পর্যস্ত এদের উপদ্রব বেশী । 
প্রতিকার £ 

(ক) বাগান পরিঞ্ধার রাখা এবং নিকটবর্তী 
ঘাস আগাছা না রাখা এই পোকা দমনের 
সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি । 

(খ) আক্রান্ত বাগানে আ্যালড্রিন শতকর। 
৫ ভাগ গুড়ে। বা বি-এইচ-সি শতকর! ১০ ভাগ 
গুড়ো একর প্রতি ১৫ কেজি ছড়িয়ে দিতে হবে। 

(গ) আক্রমণ ব্যাপক হলে কলাগাছে 


ডি-ডি-টি বা বি-এইচ-সি স্প্রে করতে হবে। 


ওষুধের পরিমাণ মাজর! পোকার ওষুধের মতই 


হবে। অথব| ডি-ডি-টি এবং বি-এইচ-সির 
মিশ্রণ স্প্রে (০'১%+০'১% ) করতে হবে। 
৩। কলাগাছের অন্যান্য পোকা 

ওপরে বর্ণিত কলাগাছের ছুটি প্রধান শক্ত 
ছাড়াও আরও কয়েকটি ছোট পোকা আছে যারা 
মাঝে মাঝে কলাগাছের ক্ষতি করে। যেমন; 
জাবপোক। (aphid), থিপ.স্‌ (Heliothrips), 
চোষিপোকা (0081 0৪8), শ্লথ শুঁয়ো পোক! 
(slug caterpillar) ইত্যাদি । জাবপোক। 
আবার রস চুষে খাওয়া ছাড়াও কলাগাছের 
গুচ্ছ-মাথ! রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। জাব 
পোকা, থিপস্‌, চোষি পোক! ইত্যাদি রোগোর 
(Roger), মেটাসিড, (11201), ম্যালাথিয়ন 
ইত্যাদি ওষুধ প্রতি লিটার জলে ১-২ মিঃলিঃ 
গুলে ষ্্রেয়ারের সাহায্যে ছিটিয়ে দিলে দমন কর! 


কলাগাছের মাজর! পোকা 





১২ 


- যায়। শ্লথ শুয়ো পোকা বি-এইচ-সি শতকরা 
না ১? জার চটি দির নন বা), 
5 ১। পানামা রোগ 
এই রোগের ইংরাজি নাম Panama 
‘disease বা banana wilt. কলাগাছের 
পানামা রোগ সবচেয়ে ক্ষতিকর ও ব্যাপক । এই 
রোগের বীজান্ু (tusarium oxysporium) 
মাটিতে থাকে এবং শিকড়ের ভিতর দিয়ে কলা- 
গাছে ঢোকে। বিশেষভাবে কোন পোকা মাকড় 
বা নিমাটোড থেকে শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেখান 
দিয়ে এই বীজান্ু ঢোকার সুযোগ পায়। 
আক্রান্ত গাছ সহজেই চেন! যায়। চারাগাছে 
আক্রমণ হলে ডগার পাতা হলদে হয়ে যায় এবং 
শুকিয়ে যায়। বড় গাছে ধারের পাতাগুলো 
_ হলদে হয়ে যায়, পাতা বৌটার কাছে ভেঙ্গে 
_. কাণ্ডের চার ধারে ঝুলতে থাকে এবং শুকিয়ে 
ষায়। কাণ্ডের গোড়ায় মাটির ঠিক উপরেই 
= লঙ্বালম্বিভাবে চেরা দাগ দেখতে পাওয়া যায়। 
কাণ্ড কাটলে পচা মাছের গন্ধ পাওয়া যায়। 
রোগাক্রান্ত গাছের গোড়া আড়াআডিভাবে 
_ চিরলে ভিতরে বাদামী ও কাল রঙের অসংখ্য 
_ দাগ দেখতে পাওয়া যাবে। 
__ রোগগ্রস্ত গাছে কলা হয় না। হলেও পুষ্ট 
হয়না । ছোট অবস্থাতে পেকে যায়। শাস 
শুকনো ও হলদে হয়। বাগানে এই রোগ 
- একবার দেখা দিলে অন্তান্ত গাছেও ছড়িয়ে পড়ে । 
.. কাবুলী ও চাপা কলার চেয়ে মর্তমান ও 
 কাঠালি কলায় এই রোগ বেশী দেখ! যায়। 















ক্ষমতা ' আছে | 


_ অন্যথায় অমৃতসাগর জাতের কলায় এর প্রতিরোধ 
কাচাকলা এই রোগে 


বসুন্ধরা : ভাজ : ১ 





আক্রান্ত হয় ন! । 

(ক) পানামা রোগের প্রতিরোধক কোন 
ব্যবস্থা প্রায় নেই। এই রোগের বীজানু মাটিতে 
বেশ কয়েক বছর কলাগাছ না থাকলেও বেঁচে 
থাকতে পারে। মাটিতে বেশী আদ্রতা, হাক! 
বালিযুক্ত অগ্নমাটি (৪০3 501), জল নিকাশের 
অব্যবস্থা, জমিতে নিমাটোডের অবস্থিতি এই ৷ 
রোগের বংশ বিস্তারে সাহায্য করে। সুতরাংএর 
পরিপন্থী সব কটি ব্যবস্থাই এই রোগের প্রকোপ 
কমানোয় সাহায্য করবে। 

(খে) বাগানে রোগ দেখার সঙ্গে কি 
আক্রান্ত গাছগুলো তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। 
যে জায়গা থেকে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেল! 
হয়েছে সেই গর্ভে ২০০ গ্রাম চুণ ভাল করে 
মাটিতে মিশিয়ে একবছর খোলা অবস্থায় রেখে 
দিতে হবে। পরে তাতে চারা লাগানো 
যেতে পারে । 

(গ) চারা লাগানোর সময় সুস্থ চারা লাগাতে 
হবে। চারার গোড়ায় মাটি লেগে থাক! বাঞ্ছনীয় 
নয় গোড়াটা জলে ধূয়ে লাগালে ভাল হয়। | 

(ঘ) গাছে উপযুক্তভাবে সার দিতে হবে। 
প্রতি ঝড়ে ২ই কেজি ॥ খল এবং ৩৫০ গ্রাম 
ইউরিয়া দিতে হবে। এই সার অর্ধেক করে 
ছুবারে দিতে হবে। প্রথম, চারা লাগানোর 
২ মাস পরে এবং দ্বিতীয়, ৫-৬ মাস পরে। বর্ষা 
না হলে সার দেওয়ার পর সেচ দিতে হবে। 

(ও) কলাগাছের মাটিতে জল চিকি 
ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। 
২। গুচ্ছ-মাথা রোগ রে 
একে কলার কুটে রোগও বলে এবং এর 













্ ব্রা 2 ঃ ; পঞ্চবিং ংশ রঃ £ ৫ম সংখ্যা 
ইংরাজি নাম Bunchy ₹০P. এটা একরকম 
ভাইরাস জনিত রোগ। কলাগাছের একরকম 
 জাবপোকা (20009101018 nigronervosa) 
এই রোগ একণাছ থেকে অন্ত গাছে বহন করে। 
এই রোগ পশ্চিমবঙ্গে বেশ ব্যাপক । 
আক্রান্ত গাছে পাতার তলায় শিরার কাছট! 
বন সবুজ রঙের হয় এ্রবং পাতার ধারের রঙ 
হাল্কা বা সাদাটে হয়। গাছের পাতাগুলে। 
একই জায়গা থেকে বেরোয়। পাতার নমনীয় 
ভাব থাকে না এবং পাতা লম্বায় ছোট হয়। 
গাছের বাড় থাকে না। 
.. কাবুলী ও চাপ! কলায় এই রোগ বেশী 
দেখা যায়। 










ক) আক্রান্ত গাছ দেখামা্ তুলে পুড়িয়ে 
ফেলতে হবে। 

 (খ) এই রোগের বাহক, জাব পোকার কোন 
॥ জনাত হলে তার দমন ব্যবস্থা নিতে হবে। জাব 
_ পোক! দমনের জন্য রোগর, মেটাসিড, ম্যালা- 
₹ ধিয়ন ইত্যাদি স্প্রে কর! চলতে পারে। ওষুধের 
"মাত্রা আগেই বলা হয়েছে। 
Un) সন রা লাগাতে হবে। সম্পূর্ণ 
মুক্ত এলাকা থেকে চারা! নেয়! উচিত। 

১ (ৰ) যে সব অঞ্চলে কলাগাছের চাষ বেশী 
সেই স্ব জায়গায় কলাগাছ উৎপাদনকারী 
চাষীদের | মধ্যে পা ম্পরিক সহযোগিতা! থাকা 










ব্যবস্থা নিতে হবে। তবেই এর প্রতিরোধ সম্ভব ৷ 
৩। কাণ্ডপচা রোগ 

এই রোগের ইংরাজি নাম Pseudostem 
rot বা Heart rot. একরকম বীজানুর 
আক্রমণে এই রোগ হয়। আক্রান্ত গাছের 
ডগার মাঝপাত1 পচে মরে যায়। নতুন পাতা 
বেরোতে পারে না। পচন কাণ্ডের নীচের দিকে: 
নামতে থাকে। ফলে মোচা বেরোতে পারে না। 

"প্রতিকার হিসাবে, বাগানের পরিচর্যা, জল 
নিকাশের ব্যবস্থা; গাছের দূরত্ব (spacing) 
ঠিকমত রাখার দিকে নজর দিতে হবে। আক্রান্ত 
বাগানে ৫০% তামাঘটিত ওষুধ জলে গুলে স্প্রে. 
করতে হবে। ওষুধের মাত্রা আগে "দেওয়া 
হয়েছে। 
৪। গ্লিওস্পোরিয়াম রোগ 

এর ইংরাজি নান Anthracnose. একরকম 
ছত্রাক জাতীয় বী্জান্থুর দ্বারা এই রোগ হয়। 
বীজানু কাঁচা ফলে ঢোকে এবং ফল পাকলে 


উপর ছোট ছোট কাল দাগ পরে।- এগুলো 
বড় হয়ে জুড়ে যায়। এর সঙ্গে পরে লালচে 


দগও হয়। জি, ফল তাগো সি না 





কাল দায়ে জক বিঃ ৬. 

রোগের বাারদাং নাগ গেলে গাছের সমস্ত 
অংশে কোন তামা ঘটিত ওষুধ ( যেমন রাইটকস, রঃ 
ফাইটোলান ইত্যাদি) জলে গুলে ভালভাবে 
পপর করতে হবে। মাত্রাঃ প্রতি লিটার জলে 
: ১০০ গ্রাম ৫০% মিল 5 ডঃ ন্‌ a 





ইং ২ 

















পঁিদমক্জ আলে চাম 


ডাল জাতীয় ফসল যেমন ছোলা, মুগ, মুস্থু 
মাসকলাই ইত্যাদি ভারতীয় বা পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষের খাদ্য তালিকাতে অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। 
মাছ, মাংস থেকে প্রোটিন আর ক'জনের বরাতে 
জোটে। আমাদের দেশে যেটুকু জোটে তা এ 
ডাল থেকে। 

খাদ্য আমাদের যা উৎপন্ন হয়, বিশেষ খরা 
বা বন্যা না হলে; তাতে টেনেটুনে চলে যায় 
ঠিকই, কিন্তু তা শুধু পেটভরানো ভাত বা রুটাই। 
প্রোটিন নামমাত্র যা আসে তা এ ডাল থেকেই। 
কারণ চালে বা গমে প্রোটিন থাকার কথা ৮ 
থেকে ১১ শতাংশ। তাও মিলের কল্যাণে বাদ 





কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় । 


১৫ 


ডঃ নিলাংশু মুখার্জী 


চলে যায় অনেকটা, অথচ ছোলাতে মুগেতে, 
কলাইতে ২৪ শতাংশ পর্যন্ত প্রোটিন থাকতে 
পারে। 

এ সত্বেও কিন্তু নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গে 
ডাল চাষের অবস্থ। খুব একট! আশাব্যঞ্রক নয়। 
গত কয়েক বছরে চাল উৎপাদনে বা চাষের 
ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ পরিবর্তন এসেছে । 
তাই চালের পরেই ডালের প্রতি নজর দেবার 
সময় এসে যাচ্ছে । 

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ডালের চাহিদা! হিসাব 
করে কাজ নেই এখনই। সেট! অনেক-প্রায় 
৭০ লাখ টন। আসলে মাথা পিছু দৈনিক 


_বহুন্ধর। £ পঞ্চবিংশ শব্ধ: £ ৫ম সংখ্য! 

₹ ৩০-৪০ গ্রাম ডালের বরাদ্দ পশ্চিমবঙ্গে কেন 
₹ ভারতের কোথাও সম্ভব এখনও হয়নি। তবে 
_ বতমানে এটা স্বপ্ন মনে হলেও একে বাস্তবে রূপ 
দিতে হবে। নাহলে বারানসী বিজ্ঞান কংগ্রেসে 
 এপ্রাটিন বুভুক্ষ যুগের ছেলেরা দেশ গড়ার কাজে 
 কভটা লাগবে”_ডঃ স্বামীনাথনের এ উদ্বেগ 
সত্য হবে। 

এখন পৰ্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে (টেনে ৩ লাখ 
as হাজার টনের কিছু বেশী ডাল দানা উৎপন্ন 
₹ হচ্ছে বছরে প্রয়োজনের অর্ধেকটাও নয়। এখন 
 হেষ্টরে গড়ে মাত্র সাড়ে পাঁচ কুইন্টাল ডাল 
পাচ্ছি আমরা। আর মোট জমি যা ডালের 
_ চাষে লাগানে| যাচ্ছে তাও নগন্য--সাড়ে সাতশে। 
করের কিছু বেশী বোধ হয়। এর বেশীটাই 
রবি মরশুমে আর সামান্য কিছু খরিফে। এটা 






_. পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত চাষযোগ্য জমির শতকরা! এক 


_ ভাগও নয় বোধহয়। 

___ আসলে ডাল জাতীয় দানার চাষট! আমর! 
_ তেমন মনোযোগ দিয়ে করিনি। ধানের বেলাতে 
যতটা চিন্তাভাবনা বা পরিশ্রম করে করা হয় 
__ ততটাতো নয়ই। যা সাধারণতঃ করা হয় তা 
_ হচ্ছে যাহোক একটা বীজ নিয়ে একবার 
_ অথবা বার ছুয়েক চষা! জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া 
. হয়। ন! দেওয়া হয় উপযুক্ত সার, না পায় সেচ, 
_ কোন পরিচ্যীও প্রায় কর! হয় না। রোগ- 
পোকার হাত থেকে বাচানোর চেষ্টাতো দূর অন্ত। 
ডাল জাতীয় ফসলের চাঁষবাসটা পশ্চিম 
বাংলাতে চাষীর! এখনও পর্যন্ত অস্ততঃ বিজ্ঞান 


সম্মত উপায়ে করেন না। আর আজকালতে৷ 


সমস্যা অনেকই বেড়েছে। প্রথমতঃ দেশে সব 
সময়ই চালের টানাটানি থাকাতে ধান চাষের 


১৬ 


এলাকা বাড়ানোর চেষ্টা এখনও চলছে । উচ্চ 


ফলনশীল ধানের ভ্যারাইটিগুলির সৃষ্টি হওয়ার 


পর থেকেই বোরো মরশুমে আরও অনেক অনেক 
জমি ধান চাষে এসেছে । ফলে ডালের রবি- 
চাষের জমিতে টান পড়েছে । 

এছাড়া উচ্চ ফলনশীল গমের ভ্যারাইটিগুলিও 
গমের চাষের এলাকা বাড়িয়ে ডালের জমিতে 
ভাগ বসিয়েছে। বিশেষত সেচ এলাকাতে তো 
কথাই নেই। বোরো! ধান অথবা গম । এর 
পেছনে অন্য একটি হিসাঁবও থাকতে পারে। 
প্রতি হেক্টর জমিতে যত চাল ব! গম হওয়া! সম্ভব 
তার অনেক কম ডাল হওয়া সম্ভব । তাই দেখ! 
যাচ্ছে ভালচাষের জমি যে কমছে তাই শুধু না, 
ডালের বরাতে কোন ভালে! জমিই টিকছে না । 

এ অবস্থাতে একটি জায়গাতে থামার চেষ্টা 
করতেই হবে। প্রথমতঃ ধান গমের মত উচ্চ 
ফলনশীল ভ্যারাইটি ডালের থাকলে তা দিয়ে 


হয়তো চাষীদের মধ্যে আগ্রহ কিছুটা বাড়ানো 


যেত। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বিভিন্ন ডালের 
হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন--ছোল।--৬৬৬) 
অড়হর -৮'৬৫, মাসকলাই--৪"৩৪, মুনসুর 
৪৮৫, আর মটর-_৫"৮৫ কুইন্টাল। 
মোটামুটি ফলন দেয় এমন ভ্যারাইটিও কটা! 
রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জন্য । যেমন মুগের বি-১+ 


অডহরের বি-৭, মটরের বি-২২ বা মন্্ুরের বি-৭৭ 
যাদের গড় ফলন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গড় 
ফলনের তিন চার গুণ বেশী হবে বলে দেখা এ 


যায়। সার! ভারতে আরও কিছু ভালো 


জাতের ভ্যারাইটি রয়েছে, যেমন জলদি ৫৩ dh 


ছোলা, এস-১২ মুগ, এল-৯-১২ মন্থুর ইত্যাদি । 
_ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এগুলি থাকা সত্বেও চাষী- 











কু 


ভাইর! ব্যাপক হারে এদের গ্রহণ করছেন না কেন 
বা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের গড় উংপাদন অন্ত কি কারণে 
বা আর বাড়ছে না। অথচ এই টাষীরাইতো 
আই-আর-৮; জয়! ব| সোনালিকা নিয়ে, উৎসাহ 
ভরে চাষ করছেন, দেশী ধান গমগুলোকে মাঠ 
থেকে তাড়াচ্ছেন। রাজ্যের হেক্টর প্রতি ধান 
গমের গড় উৎপাদন বাড়িয়েছেনও। এট! দেখা 
দরকার চাষীর অস্ুবিধাট! কোথায়। 

মনে হয় ধান, গম চাষের পর যে জমিটুকু 
ডালের বরাতে থাকে অথবা বছরের ষে সময়টাতে 
ডাল তার জন্য জমিটিকে খালি পায়, সেগুলির 
অবস্থ! খুব উৎসাহব্যপ্রক নয়। অবস্থা অন্য যাই 
হোক প্রধান অসুবিধা হচ্ছে যথেষ্ট জমির ও একটু 
ভাল জমির অভাব, সেচের অভাব । 

তাই ডালের চাষ এবং ফলন বাড়াতে সেচ 
আছে এমন জমি কিছু ছাড়তেই হবে। অথব! 


বসুন্ধর1 £ ভাদ্র £ ১৩৮০ 


বছরের মধ্যে যখন দুটো একটা বৃষ্টি পাওয়া 
যেতে পারে সে সময় ডাল চাষের জমি খুঁজতে 
হবে বা ব্যবস্থা! করতে হবে। অন্ত ছু একটি রাঁজো 
অন্তত এ জাতীয় কাজ হাতে নেওয়! হয়েছে যাঁর 
ফলে চেষ্টা কর! হচ্ছে এমন একট! সময় খুজে বার 
করার, যখন লাগালে ফলন অনেক বেশী পাওয়া 
যাবে। 

পশ্চিমবঙ্গে অবস্ত এ কাজ বড়ই কঠিন হবে, 
কারণ জমির চাহিদ। এ রাজ্যে বোধহয় সবচেয়ে 
বেশী। তবু পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে যাঁদের অনেক 
অভিজ্ঞতা! আছে তার! বছরে এমন সময় নিশ্চয়ই 
বার করতে পারবেন যখন ডাল চাষ কর! সম্ভব ৷ 

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে যেখানে মার্চ 
থেকেই কিছু কিছু বৃষ্টি সুরু হয় অথবা পরে 
ডিসেম্বর পর্যন্ত কিছু বৃষ্টি থেকে যায়, আগে 
অথবা আমন কাটার পর, সে সব জমিতে ডাল 





১৭ 


হর £ : পাপ £ ৫ম সংখ্যা 


চাষের সম্ভাবনা আছে কিনা দেখতে হবে। এসব 
এলাকাতে এখন পর্স্ত ডাল চাষ হয় খুবই কম 
জমিতে । জলদি জাতের আমন লাগালে হয়তো! 
এটা সম্ভব হয়। হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুরের 
নদীর কাছাকাছি এলাকাগুলোতে রবিতে ভাল 
চাষের চেষ্টা করে দেখা! যেতে পারে। দক্ষিণ 
২৪ পরগণাতেও ধানের পর চেষ্টা করা! যেতে 
পারে । খরিফে যে সমস্ত এলাকাতে; বিশেষ করে 
পুরুলিয়া, বাঁকুড়া; বীরভূম প্রভৃতি জেলাতে 
ভালো বৃষ্টি হলে ধান চাষই হয়__নাহলে রি 
সম্ভাবনা আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখ! দরকার । 
যে? অবস্থাতে ধান কোনক্রমেই হতে পারছেন 
অথবা শুকিয়ে গিয়ে সামান্য কিছু ফলন দিচ্ছে 
সেখানে ডাল হয়তো। অন্ত অবস্থার স্থষ্টি করতে 
পাসে! 
নিঃসন্দেহে এগুলি লেখা যত সহজ, কাজে 
ততই কঠিন। তৰু এ জাতীয় সাহসী কার্যনূচী 
নিতে হবে সমস্যা মেটাতে । এবং একাজ কিছুট। 
সহজ হতে পারে; কৃষি গবেষণা এ পথে এগিয়ে 
_এলে। পশ্চিমবঙ্গের ডালের চাহিদা পশ্চিম- 
 বঙ্গকেই মেটাতে হবে। আজকে নাইট্রোজেন 
সারের হাহাকারের দিনে সামান্য কিছু ফসফেট 
দিয়ে যে চাষ সার! যায়, তার প্রতি সত্যই বিশেষ 
নজর দেওয়া প্রয়োজন! 
__ যে কোন দেশের বা এলাকারই কৃষি পরি- 
স্থিতি পরিবর্তনশীল ৷ আবহাওয়াও পাণ্টে যাচ্ছে, 
াাইটিগুলোরও আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। এ 






অবস্থাতে পশ্চিমবঙ্গে এলাকাভিত্তিক অনুসন্ধান a 
পর্যবেক্ষণ কর! দরকার, কোথায় কোন জমিতে বা তত 
বছরের কোন ফাকে একটু জল বা বৃষ্টি পাওয়া 


যেতে পারে এবং সেই স্থযোগে কোন ফসল তুলে 
নেওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ডালের কথাটি বিশেষ 
ভাবে ভাবতে হবে। 

এরপর ভাবতে হয় কৃষি প্রকৌশলকে কিভাবে 
কাজে লাগানো যায় ডাল উৎপাদন বাড়ানোর 


জন্য । ডালের বীজে “রাইজোবিয়াম” মিশিয়ে 
সেই বীজ লাগিয়ে ফলন বাড়ানোর সম্ভাবনাটা 

এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গেও 
গবেষণা হচ্ছে । সস্তাবনাটির পুরোপুরি সুযোগ 


কাজে লাগাতে হবে। 


নিতে হবে। 

অন্য সব ফসলের মত ডালের ক্ষেত্রেও একটা 
বিরাট অংশ নষ্ট হয় ফসলের রোগ ও পোকার 
জন্য । এদের কোনটি কোন ফসলের উপর 
বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশী দেখা যায় তাই 
প্রথমে দেখ! দরকার । কোন রোগ বা পোকা 
পশ্চিমবঙ্গে কোন জাতীয় ডালের প্রধান শক্ত 


তা জাননোর দায়িত্ব গবেষকদের । এরপর তার 
প্রতিকার ব্যবস্থা, রোগপোক৷ প্রতিরোধী জাতের 
ভ্যারাইটি স্যপ্টি করেই হোক অথব!1 উপযুক্ত ওষুধ 


ছিটানে। বা ছড়ানোর অথবা অন্ত যে কোন 


ব্যবস্থা দিয়ে হোক তার ব্যবস্থা পত্র দিতে হবে 


রাজ্যের গবেষকদেরই । 


এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং মানুষ যৌথ- 
ভাবে দায়িত্ব নিয়ে এগোতে পারলে হয়তো এহ 2 ্ 


সমস্যার ই, রাহা করা সম্ভব । 


অপ পি পর শন 


৮. 

















আরো তিনটি 


ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের হিসাঁর- 
ঘাটার কেন্দ্রীয় উদ্যান বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থ। 
থেকে পাওয়া গেছে তিনটি নতুন জাতের বেগুন। 
এদের নাম রাখা হয়েছে আরকা শীল, আরকা 
_. কুম্থমাকর এবং আরকা শিরীষ। 
আরক! শীল 
এটি কুর্গের কোন কৃষকের জমি থেকে তুলে 
_ এনে হিসারঘাটার প্রয়োগশালায় শুদ্ধ বংশ ধারায় 
_ পরিণত করা হয়। এই জাতের বেগুন গাছ 
লম্বা, সোজা এবং শাখাপ্রশাখাযুক্ত হওয়ার ফলে, 
ফল মাটি ছয় না এবং ফলে পচে যায় না। এর 
মাঝারি লম্বা, আকারের ফল খজু, ঘন বেগুনী 
রঙের এবং দেখতে বেশ আকর্ষণীয়। বিক্রী 
হওয়ার উপযুক্ত অবস্থায় এসেও অনেকদিন পর্যন্ত 
এর রঙ অপরিবর্তিত থাকে। এতে বীজ সংখ্যাও 
কম। খাগ্ভাংশ বেশী ও সুস্বাহ্‌ । এই জাতে 
প্রধান প্রতিটি শাখায় একটি এবং অন্তান্ত শাখা- 
প্রশাখায় একাধিক ফল গুচ্ছ গুচ্ছ ভাবে ধরে। 

বেশী পরিমাণে সার, যথা হেক্টর প্রতি 
১৫০ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট, ১৫০ কেজি 


 স্থপার ফসফেট এবং ৫০ কেজি মিউরিয়েট অব 


পাশ প্রয়োগে প্রতি গাছে ৫০-৫৫টি ফল এবং 
নর লতি ৫৮৫ কুইন্টাল ফলন পাওয়া যায়। 





আরকা কুহ্মাকর 

এটি মহীশৃরের প্রচলিত বেগুন বাজ 
পরিবর্তিত উন্নত রূপ । হিসারঘাটার প্রয়োগ- 
শালায় এটিকেও শুদ্ধ বংশ ধারায় পরিণত করা 
হয়। এর গাছ বেঁটে, বাড়ন্ত এবং শাখা প্রশাখায় 
বিভক্ত হয়। এর ফল হালকা সবুজ রঙের এবং 
আঙ্গুলাকতি। এতেও বীজের সংখ্যা কম, 
খা্যাংশ বেশী এবং ফল মিহি ও সুস্বাদু হয়। ৫ 
থেকে ৭টি ফলের গুচ্ছযুক্ত প্রতি গাছে ৭০ থেকে 
৭৫টি ফল হয়। এতেও হেক্টর প্রতি ১৫০ 
কেজি স্থপার ফসফেট, ১৫০ কেজি এ্যামোনি, মম 
সালফেট এবং ৫০ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ 
প্রয়োগে গাছ প্রতি ৭০ থেকে ৭৬টি বেগুন এবং 
হেরে ৫৮০ কুইন্টাল পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। 
আরকা শিরীষ 

এটি মহীশুরের ইরানজিয়ার, জাতের বেগুন 
থেকে শুদ্ধ বংশ ধারায় পরিণত করা উন্নত জাতের 
বেগুন। এই জাতের বেগুনের গাছ আকারে লম্বা, 
খজু এবং ডালপালা সম্পন্ন হয়। এই গাছের 















ফল মাটি ছয় না, ফলতঃ বেগুন, পচে | 
সম্ভাবনা অনেক কম। এর ফলও লঙ্কা আকারে 
মোটা এবং হালকা সবুজ রঙের হয়। 
 বেগুনে বেটার দিক থেকে অর্ধেক অং 








হর £ পঞ্চদশ বধ ঃ £ ৫ম সংখ্যা 


‘ন! হওয়ার ফলে রান্নার জন্য বিশেষ উপযোগী ৷ 
প্রতি গাছে। গড়ে ২৫ থেকে ৩্টি ফল হয়। 
হেক্টরে ১৫০ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট, ১৫০ 
কেজি স্বপার ফসফেট এবং ৫০ কেজি পটাশ 
প্রয়োগে হেক্টরে ৫৫৩ কুইন্টাল পর্যন্ত ফলন 





গাঢ় বেগুনী রঙের এই জাতের বেগুন 
নর সবর চাবোপবেি। আরক! কুসুমা- 
কর, আরক! শিরীষ প্রভৃতি জাত দক্ষিণ ভারত, 
বিহার ও বাংলার কিছু অংশে এবং যুক্ত প্রদেশের 
পূর্বাকচলে । চাষের উপযোগী । এই জাতের ফল 
হাক্ক। সবুজ রঙের হয় এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় 
্ নানা ভ ভাবে রান্না করে খাওয়া হয়। 
বেগুনের সফল চাষের জন্য জল নিকাশী 
উর্বর জমির দরকার । বেগুন গাছ খুব সহনশীল, 
এজন্য অনেক রকম জমিতেই বেগুন গাছ হয়। 
তবে বালু সমৃদ্ধ দোআশ অথবা এটেল-দোআশ 
মাটিই চাষের জন্য সব চেয়ে উপযোগী । ভাল 
_বাড়ের জন্য চাঁষের আগে জমি ভালভাবে তৈরী 
করতে হয়। 
রি ফসলের বাড় যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেজন্য 
_ জমিতে হেক্টর প্রতি ২* থেকে ২৫ টন পচা 
গোবর সার এবং ১০০ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫০ 
CC কেট ও পটা সিয়াম দেওয়া দরকার । মোট 








এই তিন খতুতেই বেগুনের চাষ করা যেতে পারে। 1 লে ্থ 
কিন্তু ভারতের উত্তরাংশের সমতলে (যেখানে ৃ 


শীতকাঙ্গে তুষারপাত হয়ে থাকে, এ রকম 
জায়গায় ) কেবল প্রীশ্ম ও বর্ধাতেই বেগুনের চাষ 
করা! সম্ভব৷ সেচের সুবিধা খাকলে ব্যাঙ্গালোরের 
আশেপাশে সমস্ত বছর ভরেই বেগুনের চাষ করা 
সম্ভব । এক হেক্টর জমির জন্য ২৫০ থেকে ৩০* 
গ্রাম বীজের প্রয়োজন। বেগুনের চারা নানা 
ধরণের টবে অথবা উঁচু বীজতলায় করা যায়। 
বীজ মাটির ১২ মিঃ মিঃ গভীরে ও ৫ সেঃ মিঃ 
অন্তর অন্তর লাগাতে হয়। ৃ 

বেগুনের জমিতে হালকা লাঙ্গল দিলে আগাছা 
দমন এবং চাপান সার ভালভাবে মিশিয়ে দেবার 
কাজ হয় এবং ফলতঃ ভাল ফলন পাওয়া যায়। 
বেগুন ক্ষেত আগাছার কবল থেকে অবস্থা মুক্ত 
রাখা দরকার, ন! হলে ফলন অনেক কমে যায়। 
উপযুক্ত সেচ প্রয়োগে জমিতে যথাযথ জলকণা! 
থাফা দরকার । বীজ বোনার ১০০ থেকে ১১০ 


দিনের মধ্যে বেগুন তোলার সময় হয়। খাবার +৯ 


উপযুক্ত পরিণত বয়সে যখন বেগুন উপযুক্ত 
আকার ও রঙ ধারণ করে তখন বেগুন তুলতে হয়। 


কীটশক্র 
বেগুনে ফল ও ভাটা ছিদ্রকারী পোকার 


আক্রমণ শতকরা *'২ শক্তি সম্পন্ন সেভিন 


১০-১২ দিন অন্তর প্রয়োগে রোধ কর! যায়। 
রক জাতের বেগুনের টা দি : 








Re 











লিয়ায় কুমড়োর চাষ একটি সম্ভাবনাময় 
সবজি চাষ হিসেবে অনেকখানি আধিক স্বচ্ছ- 
_ লতা এনে দিতে পারে। পুরুলিয়ার মাটির গঠন 
এবং গুণাগুণের ভিত্তিতে কুমড়ে। চাষ সহজ এবং 
লাভজনক । 
তবে কুমড়ে| চাষ সম্বন্ধে এখানকার চাষী- 
ভাইর! তেমন আগ্রহশীল বলে মনে হয় না। 
অথচ তারা যদি একটু ভেবে দেখেন, তাহলে 
শ্চয়ই বুঝতে পারবেন, এই পুরুলিয়ার মাটিতে 
কুমড়ো চাষ চাষীভাইদের আয়ের পথ কতখানি 
খুলে দিতে পারে এবং সবজির চাহিদাও 
কতখানি মেটাতে পাঁরে। 
ৃ পুরুলিয়ায় চেত্রের রুক্ষ দিনগুলোতে যখন 
বাজারে সবজি আসেনা তখন মধ্যবিত্ত মানুষের 
একমাত্র বন্ধু কুমড়ো । পাক৷ কুমড়ো অনেকদিন 
_ ঘরে ভালভাবে রাখা যায় এবং অসময়ে যথেষ্ট 
কাজে দেয়। 
পুষ্টির দিক দিয়ে কুমড়োকে অন্যান্য সবজির 
সং a) কর! চলে। শুধু কাৰ্হাইডেড 

















মিন- : পরিমাণ (গর্ত পিছু } দি 
2 চাপা দিতে | 





পুরুলিয়ার মাটিতে ‘গোড়া’ (up land) 
জমির অভাব নেই । স্বর থেকে কয়েক পা বার 
হলেই দেখা যায় ঘরেয় কাছাকাছি গোড়া জমি- 
গুলে সার! বছর এমনি পড়ে খাকে। বর্তমানে .. 
কিছু কিছু জমিতে বৃষ্টির জলে গোড়াধানের চাষ 
অনেকে করে থাকেন। কিন্তু অনেক জায়গায় 
দেখা! যায় বিঘার পর বিঘা জমি অনাবাদী : 
অবস্থায় পড়ে আছে। ্‌ 

এই ‘গোড়া বা টাড়’ জমিতে বৃষ্টির জলের 
উপর নির্ভর করে কুমড়োর চাষ বেশ ভালভাবেই 
কর! যায়। এখানকার মাটি প্রধানত লাল 
কাকুড়ে ৷ বেলে। এই মাটিতে নিচের প্রথায় । 
কুমড়ো চাষ করতে পারেন । এ 

এই জেলায় ১৫ই বৈশাখ থেকে ১৫ই জোষ্ঠ 
গড়ে ১২৮ মত বৃষ্টি হয়। বৈশাখের সেই 
প্রথ বৃষ্টিতে “টাড়? বা! ‘গোড়া? জমিতে কয়েকটি 
গর্ত (Pi!) করতে হবে। সেই গর্তের আগ. 
১২১৫১২০১৮১২ অর্থাৎ ১ হাত মাপের হরে 
ওঁ গর্ভে আশন্দাজমন্ত গোবর নার গায় কি ্ 












রি তিক 
7 ব্যয় 





প্রতি কেজি 





বুধ : পকবিশ বর্ষ: ৫ম সংখ্যা 
গোবর » সার একেবারে শুকিয়ে না যায়। এছাড়। 
টি ee সম্ভব হ্য় পুকুরের পাক আন্দাজমত গর্তে 
রডের রা ৬১৮৬ রাখা হয় তা হলে 


রে এক একর জমিতে ১২২৫টি গর্ত হবে। বৈশাখের 
শেষে বৃষ্টির জলের সুযোগ এলে কোদাল দিয়ে 


কুপিয়ে কুপিয়ে মাটি ঠিকমত তৈরী করে নিতে 


. হবে। 


রঃ তারপর স্থযোগমত জ্যেষ্ঠের মাঝামাঝি 
₹ প্রতিটি গর্ভে ওটি করে বর্ধাতি কুমড়োর বীজ 
১৫ থেকে ২০ দিনের মাথায় 







্‌ ১২২৫টি। গর্ভ করতে ৩ টাকা হিসাবে ২০টি মজুর 
মিতে গোবর সার বহন বাবদ ১০টি মজুর 


I 


বা গাছের সং ংখ্যা ১২২৫১৫২-২৪৫০টি 
__ প্রতিটি গাছে ৩টি কুমড়ো হিসাবে ২৪৫০ ১৫৩-৭৩৫০টি 

প্রতিটি কুমড়ো গড়ে ২ কেজি হিসাবে ৭৩৫০ X২= ১৪৭০০ কেজি 
কুমড়ে। ২৫ পয়সা হিসাবে ১৪৭০০ ১২৫ পয়সা= ৩৬৭৫ টাকা 
৩৬৭৫ টাকা ৩৩৩ টাকা = 





অতএব মোট আয় = 






চারার অবস্থা বুঝে একটি ॥ চারা কুলে দেবেন ন এবং 
গর্ত পিছু ছুটি করে ভাল চার! রাখবেন। : 
থেকে ৩০ দিনের মাথায় গর্তপিছু ১০০ গ্রাম করে 
সুপার ফসফেট এবং ৫০ গ্রাম করে এ্যামোনিয়াম 
সালফেট দিয়ে ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে 
দেবেন। 

বৃষ্টির জলকে সম্বল করে এই কুনো গাছ- 





গুলি বড় হয়ে উঠবে এবং আশ্বিনের মাথায় রে 


মাঠ থেকে পাকা! কুমড়ো তুলতে পারবেন। 
এখন আয় ব্যয়ের হিসাবটি দেখ! যাক 
একর পিছু । 


== ২০১৩০ ৬০০০ টাক! 
= ৯৩১৫ ৩ 


Ld 
৩০০০ ; 


গোবর সারের মূল্য প্রতি কুঃ ৩ টাঃ এবং গর্ত পিছু ৩ কেজি হিসাবে= 
১২২৫ X ৩কেজি=৩৬৭৫ কেন্জি==৩৬.৭৫কুইঃ = ৩৬.৭৫ X ঙটাঃ= ১১০২৫ ৮ 
সুপার ফসফেট ১০০ গ্রাম গর্ত পিছু এবং ৫০ পয়সা 
3 কেজি হিসাবে-১২২'৫ কেজি ১২২'৫১৫৫০ পয়সা- ৬১২৫ » 
আনম সালফেট ৫০ গ্রাম গর্ভ পিছু এবং টা 
৬০ পয়সা কেজি হিসাবে-৬১ কেজি 





৬৬ ১৫৬০ ৩৬৬০ | 


আক্:৫০৮৯০ 


১০১৩০, ৩০" ৩৩. El 





পদ = 


মোট ৩৩৩! ১০ টাকা 





- ৩৩৪২ টাকা । 5 
| চাষ, আপনার আারিক, দিক কতখানি 





ই... 





পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকা যেখানে 
প্রচুর বৃষ্টি হয়, সেখানে সাধারণতঃ টমেটোর চাষ 


4 কর! হয়। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি থেকে 


আরম্ত করে আশ্থিনের শেষ পর্যন্ত এর চাষ হয়। 
আর বাজারে টমেটে। পাওয়| যায় পৌঁষ মাস 
থেকে। 

পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে এর চাষ 
আষাঢ় মাসের দ্বিতীঘ সপ্তাহে আরম্ভ করলে 
আশ্বিনের শেষে বা কাতিকের প্রথমেই টমেটো 
তুলতে পার! যায়। এই সময়ের চাষ খুবই 
অর্থকরী। কেননা কাতিক অগ্রহায়ণ মাসে 
বাজারে টমেটোর দাম বেশ উচু থাকে। কেজি 
প্রতি প্রায় দেড় থেকে ছু টাকার মত। 


ie) 


5 জলদি টমেটো 


শচীন্দ চন্দ দাস 


টমেটে। একটি বিদেশী সবজি। কিন্তু 
আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় এটি একটি 
বিশেষ স্থান অধিকার করে বসেছে, কেননা; এতে 
খাদ্যপ্ৰাণ ব। ভিটামিন প্রচুর আছে এবং শরীরের 
পুষ্টি সাধনের প্রয়োজনীয় নানা খনিজ পদার্থ 
আছে। টমেটো সবজি হিসাবে খাওয়া ছাড়া 
একে খুব ভাল করে সংরক্ষিতও কর! যায় । 
যেমন টমেটে। থেকে স্স, কেচাপ;,আচার, জেলি, 
চাটনি ইত্যাদি উপাদেয় নান! জিনিস তৈরী করা 


হয়ে থাকে। 
চাষ পদ্ধতি 
মাটি ও জমি নির্বাচন 
জলদি টমেটে! চাষের জন্য মাটি হবে দো'জাশ 


গবেষণ। আধিকারিক হুটি কালচারাল রিসার্চ ষ্টেশন, কৃষ্ণনগর, নদীয়। | 


২৩ 
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বা বেলে দোজাশ, যার জল ধারণ ক্ষমড় 
_ অপেক্ষাকৃত কম । জমি হবে বেশ উচু বেখাৰে 
_ বৃষ্টির জল মোটেই দাড়াবে না। কেননাআফাড় 
_ শ্রাবণ মাসে প্রচুর বৃষ্টি হয়। ক্ষেতে জল দাড়ালে 


গাছ বা ফলন কোনটাই ভাল হবে না। 


জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ 


+ চার পাঁচ বার চাষ দিয়ে জমির মাটি. 
.. ঝুরধুধর-করে তৈরী করতে হবে। জহি তৈরী 
করার সময: একর প্রতি ১০০ মণ গোবর 
আর বা আবর্জনা পচ! সার ছড়িয়ে দিয়ে 
টির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। শেষ 





_ উটাষের সময় একর প্রতি ৩৩ কেজি ইউরিয়া, 
১২৫ কেজি সুপার ফসফেট ও ৬০ কেজি মিউরেট 


. মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এবং 


বাকী ৩৩ কেজি ইউরিয়া সার পরে, বারে 
ৃ পান সার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। 


জলদি টমেটোর চার! আষাঢ় মাসে তৈরী 
করতে হবে। বর্ষাকালে চার! খুব সাবধানে 
তৈরী করা উচিত। কেননা ভিজে স্তাতস্তেতে 


।র গোড়। এবং ডগা শুকনো রো 
ছর্ভাব হয়। বীজ বোনার আগেই এগ্রোসেন 
ন, নামক ওষুধ ব্যবহার করে বীজ শোধ 


জতলার বা গামলার মাটি তামাঘটিত ' 

দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। 

ফরমেলডিহাইড ব্যবহার করেও মাটি শোধন 
কর! যেতে পারে ্‌ 

বীজতলার মাটি হবে খুব সরস । ঝুরঝুরে 


অব পটাশ জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিয়ে. 


জলে। হাওয়ায় বীজতলায় ছোট ছোট চারা- এবং 









গরম বাষ্প বা 


“গাছ খুব কাঁকড়া ও জঙ্া হয়। 


করে মাটি তৈরী করতে হবে। মাটির দানা হবে 


ঠিক যে জাতীয় বীজ বোন! হবে তার অনুরূপ । রঃ 
“বীজ বথাসন্তব পাতল! করে বুনতে হবে। প্রথমে 


বীজ মাটির গামলায় ব! বাশের ঝুরিতে তৈরী 
করতে হবে প্রয়োজনমত এই বীজ পাত্রগুলো 


কড়া রোদের তাপ বা বেশী অধিক বৃষ্টিপাত থেকে 
বক্ষ কৰীকলজন্য ঘরের বারান্দায় রাখা যেতে 
পারে । 


১০ দিন পর এই চারা নার্শারীতে বা বীজ 
তলার হাপড়ে বসাতে হবে। এতে চার! শক্ত ও 
সতেজ হবে। বীজতলায় অবশ্যই ছাউনি দিতে 
হবে। হোগলার ছাউনি আমাদের দেশে বহু 
প্রচলিত আছে। তাছাড়া আজকাল অল্প 
খরচে এলকাখিন কাগজের ছাউনি কর! যেতে 


পারে। এতে চার! বৃষ্টির জল থেকে যেমন রক্ষা 


পাবে আবার সূর্যের আলোও পাবে। বীজ- 


_ তলায় ১০ দিন অন্তর তামাঘটিত ওষুধ ছিটাতে 


হবে এবং তার সঙ্গে কীটনাশক ওধুধও মিশিয়ে 
ছিটাতে হবে। 

চারার বয়স ২৫ দিন হলেই ক্ষেতে রোয়া 
করতে হবে। এই সময় চারার ছয়টি পাতা হবে 
রায় ৬’ i লা হবে। ৃ 


চির এ হা. 





. পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে জলদি চি? 
জাত হিসাবে পুসা রুবি ভাল হয়। পুলা কবির 
ফল মাঝারি 


5২8 - 











~~ 


পা 2 ০৯ 
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৮০ 


ধরণের। ফল পাকলে লাল রঙ হয়। প্রায় 
১৫টা ফলের ওজন এক কেজি হয়। খুব রসালে! 
ও অস্নন্বাদযুক্ত। এতে চাটনি ভাল হয়। 
দূরত্ব 

সারি থেকে সারির এবং গাছ থেকে গাছের 
দূরত্ব হবে তিন ফুট । 
পরিচর্যা 


একটি কথ! মনে রাখতে হবে যে বর্ষাকালে 
চার! বোনা হচ্ছে। কাজেই সব সময়ই লক্ষ্য 
রাখতে হবে যেন ক্ষেতে জল ন! দাড়ায়। গাছের 
গোড়ায় জল দাঁড়ালে গাছের বাড় হবে না এবং 
ফলনও ভাল হবে না। আবার গোড়া পচ! 
রোগের আক্রমণও হতে পারে। এতে গাছ মরে 
যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এইজন্য ক্ষেতের জল 
নিকাশের সুব্যবস্থা রাখতে হবে। এই সময় 
ক্ষেতে প্রচুর আগাছ! হয়। প্রতি ১৫ দিন অন্তর 
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প্রতিবারেই গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে 
দিতে হবে। 
চাপান সার 

প্রথম চার! লাগানোর এক মাস পর ১৬ 
কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসেবে গাছের 
গোড়ায় দিয়ে নিড়েন দিয়ে দিতে হবে। আর 
দ্বিতীয়বার চারা লাগানোর ৫০ দিন পর ১৭ 
কেজি ইউরিয়! চাপান সার দিতে হবে। এবং 
গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে দিতে হবে । 
সেচ 

জলদি টমেটোতে বর্ষায় জলসেচের প্রয়োজন 
হবেনা। তবে বর্ষার শেষে জমিতে রসের 
অবস্থ! বুঝে ১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। 
ফলন 

শ্রাবণের মাঝামাঝি চারা রুইলে আশ্বিনের 


২৫ 


বহর: হু সক বর্ষ £ ৫ম সং সখ্য 
শেষে কাতিকের প্রথম থেকে ফল তুলতে 
পার! যাবে। একর প্রতি ৮* থেকে ৯০ কুইপ্টাল 
ফল পাওয়। যেতে পারে । এই ফলনের ছুই তৃতী- 
য়াংশ ফল কাণ্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে হয়ে থাকে। 
র যখন বাজারে টমেটোর কেজি দেড় টাকা 
_ থেকে ছ টাক! থাকে, তখন যদি ৬০ কুইন্টাল 
_ দেড় টাক! হিসাবে বিক্রয় কর! যায়, তাতে একর 
প্রতি আয় হবে ৯ হাজার.টাক।। আর বাকী 
_ এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩০ কুইণ্টাল তোল! যাবে 
_ পোঁয মাঘ 'মাসে। তখন বাজারে টমেটোর 
কেজি থাকে ২৫ পয়সা । এতেও আয় হবে 
4৫০ টাক! । অর্থাৎ জলদি টমেটো চাষে একর 
. প্রতি মোট আয় হবে ৯১৭৫০ টাকা। 

_. টমেটো! গাছে নানা রকম রোগের আক্রমণ 
হয়ে থাকে। বিশেষ করে জলদি জাতের চাষে 
যে রোগগুলি হয় সেগুলি সম্বন্ধে আলোচন! 
করা হলে।। বীজতলায় চারার গোড়া পচা 
ও ডগ! শুকুনো রোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 
এছাড়া জলদি ধসা, নাবি ধসা; ঢলে পড়া 
ক্ষয় রোগ, ভাইরাস ব! ছোট পাতা ও শিকড় 
_ গ্রন্থি রোগ হয়ে থাকে। 


বীজতলায় চার! গোড়া পচা রোগে আক্রান্ত 


_ হলে, চারা ঢলে পড়ে এবং মরে যায়। এটি এক 
_ রকম ছত্রাক জাতীয় রোগ। তামাঘটিত ওষুধ দিয়ে 
_ বীজতলার মাটি শোধন করে নেওয়! প্রয়োজন। 
 ফরমেলডিহাইড ও গরম বাম্পের সাহায্যেও বীজ- 
_ তলার মাটি শোধন করা যেতে পাঁরে। বীজতলায় 
১০ দিন পর পর তামাঘটিত ওষুধ ছিটালে এই 
রো খে থেকে চারাগুলো বাঁচানো যায় চি 


আর বীজতলা য় ডগ! শুকনো! রোগে চারার 


ডগ।র পাতা প্রথমে শুকিয়ে যাঁয় ও পরে চারা 


মরে যাঁয়। প্রতিষেধক হিসাবে এগ্রোসেন জি- 
এন দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। 

টমেটো গাঁছের ভাইরাস ব! ছোট পাত৷! 
রোগ খুবই মারাত্মক । এতে পাত৷ ছোট ছোট 
হয় এবং কুঁকড়ে ষায়। গাছের বাড় হয় না এবং 
ফলনও হয় ন! ৷ 
পরিণত হয়। এই রোগ ছোট ছোট এক রকম 
সাদ! মাছির থেকে ছড়ায় । এই রোগ দূর করতে 
নিয়মিত ৭ দিন অন্তর কীটনাশক ওষুধ গাছে 
ছিটানে। উচিত এবং আক্রান্ত গাছগুলে| তুলে 
ফেল! দূরকার। জলদি ও নাঁবি ধস! রোগে 
প্রথমে পাতায় ও ফলে ফিকে রঙের দাগ হয়। 
পরে আস্তে আস্তে পাতাগুলো শুকিয়ে যায়, ফুল 
ঝরে পড়ে ও ফল ভালভাবে পাকে না। তামা 


ঘটিত ওষুধ ব্যবহার করে এই রোগ প্রতিরোধ 


করা যায়। 


শিকড় গ্রন্থি রোগ এক রকম অতি ছোট 


জীবাণুর থেকে হয়ে থাকে । এর! শিকড়ের 


কোষে ঢুকে গাছের খাবার নেওয়ার পথ রোধ 


করে দেয় এবং অনেক সময় শিকড়ে গ্রন্থি তৈরী 
করে। ফলে গাছ মরে যায়? নিম্যাগণ ব্যবহার 
করে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। ৃ 
উমেটোতে রোগের তুলনায় পোকার আক্রমণ 
অপেক্ষাকৃত কম। 


গাছ কতগুলে৷ পাতার গুচ্ছে 


এই গাছে পোকার মধ্যে 
ফল খাদক মাছি, শোষক পোক! ও কখনও এ 
কখনও লাল পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে! 
উপযুক্ত ওষুধ দিয়ে এই পোকা একটু চেষ্টা 
করলেই দমন করা যায়। 





বাস 





পাশে ঃ 
সুরু হয়ে যাচ্ছে মহানন্দে পাট কাট|। 
|| 
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ওপরে £ আ'টি বেঁধে বেঁধে খাল বিল নদীতে পাট নীচে ঃ তারপর? পচা পাট থেকে বেরিয়ে 
পচানোর কর্মযজ্ঞ এ সময় পাট চাষীদের এক মহা আসবে রুূপোলী আশ। চাষীর! ছাড়িয়ে নিচ্ছে 
উদ্দীপনাময় উৎসব। পাটের আ'শ রুপোলী ফসল। 
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গবাদি পশুর সবুজ খা হিসেবে শ্তাপিয়ার 
ঘাস চাষ কর! খুবই লাভজনক; কারণ সার! 
বছরই স্াপিয়ারের ফলন হয়, ফলে, বছরের কোন 
_ সময়েই সবুজ পণ্ড-খাগ্ের অভাব ঘটে ন1। 
দেখা যায়, নালা-নর্দমা থেকে নিষ্কাশিত 
 আবর্জনায় অথবা ডেইরী ফার্মে হ্যাপিয়ারের প্রচুর 
ফলন পাওয়। ষায়। এসব জায়গায় আবর্জন! 
পচা সার ও গোবর সার থাকায় স্তাপিয়ারের 
বাড়ে সাহায্য করে। এ ছাড়াও পোড়ো জমিতে 
্যাপিয়ার ভালো হয়। তবে পর্যাপ্ত ফলন পেতে 
স্তাপিয়ারের জন্য ভালো! মাটি দরকার। জল 
জমা মাটিতে স্তাপিয়ার ঘাস ভালো হয় না। 
স্তাপিয়ারের পর্যাপ্ত ফলন পেতে হলে জমিতে 
লাঙল দেওয়ার পর একর প্রতি ১০ টন গোবর 
সার দিতে হবে। তারপর ঘাসের এক গুচ্ছ 
থেকে অপর গুচ্ছের মধ্যে ৩ ফুট ব্যবধান রেখে 
২ ফুট দূরে দূরে সারিতে গুচ্ছগুলি লাগাতে হবে। 
.. দ্বাস লাগানোর কিছু পরেই সেচ দেওয়া একান্ত 
. দরকার। এইভাবে ঘাস বোনার এক সপ্তাহের 
._ মধ্যেই নতুন ঘাস জন্মানো শুরু হয়ে যায়। এক 
একর ক্ষেতে বোনার জন্য প্রায় ১৬ মণ ঘাসের 
গুচ্ছ দরকার। 
ঘাস জমিকে আগাছা থেকে মুক্ত রাখতে 























তি 


গো খাগ্ছের জন্য ন্যাপিয়ার 


হবে আর ছ'-তিনবার ঘাস কাটার পরেই জ্তর্ত রে 
চাষ দিতে হবে। 
স্যাপিয়ারের বেশী ফলনের জন্য রাসায়নিক : 
সারও উপকারী । এক একর ঘাস জমিতে ১২৫ 
পাউণ্ড সিংগল সুপার ফসফেট এবং ২০০ পাউণ্ড 
আযামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। 
বসম্তকালে এই রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা! 
উচিত। 
্াপিয়ারের পর্যাপ্ত ফলনের জন্য প্রয়োজন মত 
সেচও দরকার। তাই গ্রীশ্মকালে ১০ থেকে 
১২ দিন অন্তর আর শীতকালে ১৫ থেকে ২০ দিন 
অস্তর সেচ দিতে হবে। অর্থাৎ স্যাপিয়ারের জন্য 
চাই ভিজে মাটি; তবে জলজম! মাটিতে 
ষ্যাপিয়ারের বাড় ভালো হয় না। < 
মার্চ মাসে প্রথমবার খাস কাটার পর প্রত্যেক 
৪ থেকে ৬ সপ্তাহ পরে পরে ঘাস সংগ্রহ করা i 
যায়। আর প্রত্যেক দফায় সংগ্রহ করা যায় : 
প্রায় ১৫০ মণ ঘাস। বছরে এইভাবে আটবার 
ঘাস কেটে নেওয়া যায়। ঘাসের ঝাড় ঝোপে 
পরিণত হওয়ার আগেই ত! কেটে নেওয়া উচিত। 
পশু খানের জন্য স্যাপিয়ার ঘাসের সং দা বু 
মানও ভালে! হয়। ৃ বে 





হবে। 





__ এ] বছর পুরে! আবণেই প্রায় ভাল বৃষ্টি 
হলে! না। অথচ আমন ধান রোয়ার জন্য এই 
সময়ে বৃষ্টির সবচেয়ে দরকার ছিল। যে সব 
অঞ্চলে রোয়ার মত বৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে 
__ ধান রোয়ার কাজ চাবীভাইর। ঠিক মতই করতে 
__ পেরেছিলেন। কিন্তু যেসব অঞ্চলে বৃষ্টি ভাল 
হয়নি, সেখানে শ্রাবণের মধ্যে চার! রোয়! কর! 
__ সম্ভব হয়নি। চারা রোযার কাজ পরিমিত 
জলের অভাবে অনেক জায়গায়ই তাই 
_ পিছিয়ে গেছে। 
.. ভাদ্রের প্রথম থেকেই অবশ্য বৃষ্টি ভালমতই 
 হচ্ছে। এই বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে চাষীভাইর! 
নিশ্চয়ই ধান রোয়া করার কাজ শেষ করে 
__ ফেলেছেন। আশ্বিনে প্রধান কাজ চারার যত ও 
পরিচর্যা করা। এই সময় গাছে পরিমাণমত 
সার দেওয়া! ও গাছের পরিচর্য। ঠিকমত করার 
ওপরই ভাল ফলন নির্ভর করবে। 
চার! রোয়।! করার পর ঠিক সময়ে পরিমাণ 
__ মত সার দিতে হবে। এই চাপান সার প্রথমবার 
₹ দেবেন গাছের যখন পূর্ণ বিয়ান ছাড়ার দরকার 


হবে গাছে খোর আসার কিছু আগে৷ 


টা তথি ফলনশীল জাতীর ধানের জন প্রতিবার i 





আর দ্বিতীয়বারের চাপান সার দিতে 
₹ দেবেন। শিষ বের হবার ৮-১০ দিন পরে il 
ভার হি ভাগ শক্তি সম্পন্ন ৰি-এইচ-সি « একর 


চাপান সার হিসাবে একরপিছু ৫০ কেজি 
আযমোনিয়! সালফেট বা ২২০ কেজি ইউরিয়া 
দিতে হবে। স্থানীয় জাতের ধানের বেলায় 
৩০ কেজি আামোনিয়া সালফেট বা! ১২২ কেজি 
ইউরিয়া দেওয়া দরকার । 

যদি সম্ভব হয় নাইট্রোজেন সার দেওয়ার 
২-১ দিন আগে জমির সব জল বের করে দিন। 
তারপর চাঁপাঁন সার ছিটিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
জমিতে আবার জল ঢুকিয়ে দিন। 

রোগ পোকার আক্রমণ ধানের ভাল ফলনের 


পথে একটি বড় বাধা । আর এই সময় গাছে ২. 


রোগপোকা আক্রমণের ভয়ও যথেষ্ট থাকে। 
কাজেই রোগপোকা আক্রমণের আগে সময় মত 
যদি উপযুক্ত ওষুধ ব্যবহার করা যায় তাহলে 
ফসলের ক্ষতি কম হয় এবং কম খরচে ফলনও টা 
বেশী পাওয়া যায়। 2 
পোকার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য 
ইতিমধ্যেই নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় পরিমাণ ওষুধ 
গাছে দিয়েছেন। চার! রোয়ার একমাস পরে 
একরপিছু ২০ ই-সি এনড্রিন ৫০০ মিঃলিঃ ৩০০ 
লিটার জলে গুলে গাছে, ভালভাবে ছিটিয়ে 








পিছু ১২ কেজি হারে আর একবার ছড়িয়ে 
দেবেন। ওষুধ বিকেলের দিকেই ছেটাবেন। 
তাহলে রোগপোকা আক্রমণের ভয় থাকবেনা 
অর্থকরী গুরুত্বপূর্ণ শস্য হোল সরষে। 
| ন্‌ সাশ্বিনের মাঝামাঝি সরষের চাষের শুরু। 
. কয়েকটি নতুন জাতের মধ্যে টোরি বি-৫৪, রাই 
. এপ্রেস্ট মিউট্যান্ট ইত্যাদি উল্লেখ্য । প্রথমটি 
৮৫-৯০ দিনে পাকে এবং ফলন দেয় একরে ৩-৪ 
কুইন্টাল। এ জাতের চাষ করলে যথাসময়ে 
ফসল তুলে ওই জমিতে বোরে। ধানের চাষ কর! 
.. যায়। আর দ্বিতীয়টি পাকে ১২০-১৩০ দিনে 
__ এবং ফলন দেয় একরে ৮-৯ কুইণ্টাল ৷ 
_ পলি দোয়াশ, বেলে দোয়াশ ও দোয়াশ 
জাতের জমি বাছাই করে নেবেন। একরপিছু 
মাত্র ২-৩ কেজি বীজ দরকার। সারি থেকে 
সারির দুরত্ব রাখবেন ১ ফুট বা ৩০ সেঃমিঃ ৷ হ্যা 
সেচ ৩-৪টি মাত্র দরকার । আর রসালে! জমি 
থাকলে সেচ ছাড়াও টোরি সরষে হয়। 
জমি তৈরি করার সময়ে আশ্বিনের প্রথমদিকে 
১০ গাড়ি গোবর ব! কম্পোষ্ট সার দেবেন। শেষ 
চাষের আগে দেশী রাই ও সরষের জমিতে একরে 
৬৬ কেজি সুফল! ১৫:১৫:১৫ বা ৫০ কেজি 
সফল! ২০১২০:০ ও ১৬ কেজি মিউরেট অব 
রি রে পটাশ অথব! ২২ কেজি ইউরিয়া, ৬৩ কেজি 
__ সুপার ফসফেট ও ১৬ কেজি মিউরেট অব 
পটাশ দেবেন। যদি এপ্রেস্ট মিউট্যান্ট বোনেন 
তাহলে একরে ১২০ কেজি সুফল! ১৫:১৫:১৫ 
বা ৯০ কেজি সুফল ২০:২০:৭০ ও ৩২ কেজি 
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মিউরেট অব পটাশ অথব1 ৪০ কেজি ইউর) 


১১২ কেজি স্থুপার ফসফেট ও ৩২ কেজি মিউরেট 


অব পটাশ দেবেন। 
আখের যত্ব নেবেন আশ্বিনে নিশ্চয়ই। একর 
প্রতি ৪৫০ লিটার জলে ২ কেজি শতকরা! ৫০. 
ভাগ বি-এইচ-সি বা ১ কেজি সেভিন শতকরা 
৫০ ভাগ মিশিয়ে ছেটাঁবেন। ওষুধ ছেটাবার টু 
আগে ডোর ধস! বা ছিপটি ভূষা আক্রান্ত গাছ 
তুলে পুড়িয়ে ফেলুন। 
ফুলকপি, বাঁধাকপি ও অন্যান্য মাং ; 
জমি তৈরি করতে হবে আশ্বিনেই আকর্ষণীয়. 
সবজি ফুলকপি; বাঁধাকপির জন্যে । একরপিছু 
১০ গাড়ি গোবর সার, ২০* কেজি সুফল 
১৫:১৫:১৫ বা ১৫০ কেজি সুফলা ২০:২০:০ ও 
৫০ কেজি মিউরেট অব পটাশ অথব| ৬৭ কেজি 
ইউরিয়া, ১৮৮ কেজি সুপার ফসফেট ও ৫০ কেজি 
সিউরেট অব পটাশ দেবেন জমি তৈরির জন্তে। 
আস্থিনে লাগাবেন জলদি জাতের ফুলকপির চার! । 
ডালিয়া একটি জলদি জাতের স্নোবল জাতীয় 
ফুলকপি। এই জাতের কপি তাড়াতাড়ি বাজারে 
ওঠে বলে, বেশী দাম পাওয়া যায়। বীজের জন্য. 
বি-ভি-ও বা জেলা কৃষি অধিকর্তার সঙ্গে 
যোগাযোগ করুন । 2 
তাছাড়া মূলা; পালং প্রভৃতি সবজির বীজ 
বুনতে হবে আশ্বিনে এবং টম্যাটো। ওলকপি, 
ফুলকপি ও বাঁধাকপির জন্যে বীজতলা টু 
করবেন আশ্বিনে । জলদি জাতের সার ও 









মিষ্টি আলুও এসময়ই লাগাবেন 1 





ধানক্ষেতে প্রয়োগ করে প্রমাণ পাওয়া গেছে 


ব্যাপক কার্ধ্যকরী জ্যস্বিখিয়ন-কীটনাশবক্ষ ধানের ফসলের 
পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক মাজরা৷ পোকা, ভিড়িং পোকা, লেদ। 
পোকা ও এই জাতীয় কীটপতজকে সমূলে ধ্বংস করে। 
পৃথিবীর বহু জায়গায় পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, সপুষ্ট ও লাভজনক 
ধান উৎপাদনের জন্য জ্যান্বিথিয়নই উপযুক্ত কীটনাশক ৷ 

প্রচলিত কীটনাএক গুলির মধ্যে আযান্বিথিয়নের কার্য্যকারিতা সবচেয়ে 
ব্যাপক | যে সব পোকামাকড়কে সহজে বাগে আমা যায় না, এর প্রচণ্ড 
বিনাশ শ্ষমত৷ তাদেরও নির্মূল ক'রে দেয় । 

জ্যান্থিথিয়নের কাধাকারিতা প্রায় সবরকম জৈব রাসায়নিক কীট- 
নাশকের থেকে দীর্ঘস্থায়ী । কাজেই এটি খরচ বাঁচায়, আর নিরাপদ 
বটে । 


কু্ষি বিভাগ 
সায়নামিড ইণ্ডিয়৷ লিমিটেড 


পো; বঃ নং 2১:৯ (ৰোগ হ-২৫ 


| পপ CYANAMID ৯ 


— ~~ 
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বহুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 










[ীসিক পত্রিকাটি ন কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত 1 এই পত্রিকায় 
ধি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি । এছাঁড়া সমাজ উন্নয়ন, রি 
ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাঁকবে। সরকারী ও বেসরকারী ্ 
রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
ত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক 


_ পষ্টায় স্পষ্টাক্ষবে লিখতে হবে! ্‌ 
লেখ! পাঠা, টনিক £ এডিটর, বন্ুজ্ধরা, কষিতথ্য কার্ধালয়' ৪২, (গোহামস্‌ রোড বলিদান 


রর মানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২; সাধারণ টেকানকাল প্রনন্ধ ৩০২; ছোট গলপ এবং 
ক) প্রবন্ধ ১৫২ ১ কবিত। ১৫২; কুষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ সাধারণ কুষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ 1 















_ বিজ্ঞাপনদীভাদের প্রতি ঃ 
সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না । 
বিজ্ঞাপনের হার নিন্মরূপ £ 
প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক) ২৫০১ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক) ১৫০১ প্রতি পক LL 
সাধারণ রি? প্রতি সংখ্যা? সাধারণ অরধপুষ্ঠা__৫ ০২ প্রতি সং খ্যা। সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
রঃ bon £__এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ হারে কা দেয়া হয় তা রর 
আই) ই, এন) এস, দ্বার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের থা 
_ বিজ্ঞাপন-যূলোর শতকর! ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। ডি 







 শ্াহকদ্ের প্রতি : 
বন্ুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে । তবে বৎসরের মে কোন মানেই এক বছরের পুরে 


চদা পাঠালে গ্রাহক হওয়া যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সাক সাদি পাঠালে 
চার চারি লতি সংখ ংখ্যা ২৫ পয়স!, বাৰিক ৩২ টীকা ৷ 
কৃষি করত, রাইটাস বিল্ডিং কলিকতা 





490-১0] 








॥ব্ন্থরা ॥ 


আশ্বিন |১ ও ৮ * 


সম্পাদক £ শ্থলেখা ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 
র কর্তৃক প্রকাশিত । 


৩-৪ 


সম্পাদকীয় না রঃ 
দক্ষিণ ২৪ পরগণার আমনোত্তর পতিত 
জমির সদ্যবহার *** Lesa 


কানাই লাল বন্দ্যোপাধ্যায় তু 
পাট কেটে কলাই ও সরষে বুন্ুন-... hee 

সন্তোষ কুমার চৌঁধুরী 0 
সস্তায় সবুজ ভিটামিনের উৎস 

পালং শাক 5 রি 

উন্নত প্রথায় মুস্তুরির চাষ করুন 
চলার শপথ ( কবিত! ) 

নিশিকান্ত মজুমদার 
গায়ের ছবি (গল্প) **. 

অজিত বাইরী 
কাতিকের চাষ রঃ 
একটি সকালের জন্ম ( গল্প) 

শ্যামলী গুহ মজুমদার 





পর্যন্ত ক্রিয়াশীল 






স্র্যান্বিিয়ন ব্যাগকডডাবে আপনার ফসল গোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা 
করে এবং নিরাগত্তার সঙ্গে বহুদিন ব্যাপী ক্রিয়াশত্তির সমাবেশ ঘৃটায়। 


ত্যান্বিথিয়ন---বাজারে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ও ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল কীটনাশক .. = 
এর সহযোগী (সিনারজেস্টিক) শক্তি অজেয় অমর পোকামাকড়ও বিনাশ করে। ২২২২ 
কারণ, নিরাপদ কীটনাশক জ্যাদ্ছিখিয়ন ব্যবহারকারীকে সমস্যার সন্মুখীন হতে 
হয় না আর দীর্ঘ দিন ব্যাপী ক্রিয়াশক্তির কল্যাণে বারবার প্রয়োগ করার প্রয়োজন 
হয় না। পয়সা, সময় ও পরিশ্রমের সাশ্রয় হয়। 

বহু দেশে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে..-আ্যান্থিখিয়ন নিরোগ লাভজনক 

ফসল ফলনের জন্য প্রামাণিক কীটনাশক । 


পাটির বক্র ওত 


কৃষি বিভাগ 
সায়নামিড ইণ্ডিয়। লিমিটেড 


€প1 অঃ বক্স ন৮>১-৯, বোস্বাই- ২৪ 
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__ ক্ষ্্তভর! সবুজের শোভা, 
আলে কাশ ফুলের সারি।' 
সাদ| মেঘের ভেল|। এইতে| গ্রামবাংলার 
শরতশ্রী। শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারা থেমে যায়। 
“সোনার রোদ্দ,রে ঝলমল করে আশ্বিনের আকাশ 


ক্ষেতের আলে 
আর নীল আকাশে 


বাজনা যেন শোন। যাঁয়। 

এ বছর বর্ষা নাবি। শ্রাবণ থেকে বৃষ্টির 
আশায় অপেক্ষা করে ভাত্রে এলো সেই বৃষ্টি । 
দেরীতে বৃষ্টি হওয়ার ফলে আমনের চার! রোয়! 
অনেক জায়গাতেই পিছিয়ে গেছে । তবে দেরীতে 
হলেও রোয়ার কাজ শেষ করতে পেরেছেন 
বেশীরভাগ চাষীভাইরাই। এখন এই ছোট ছোট 
চারা গাছগুলির যত্ব নিয়ে বাঁচিয়ে তোলা । অস্তরাণ 
পাঁধে তখনইতে| হবে নবান্নর আনন্দ । 


বাতাস। আর এর মধ্যেই শারদীয়া পুজার 





॥ বন্বন্কর [ ॥ 


২৫শ বর্ষ £ ৬ষ্ট সংখ্যা 


আশ্বিন, ১৩৮০ ১৮৯৩ শকাব্দ 


দেরীতে যারা রোয়া করেছেন, এই সময় 
তারা একবার চাপান সার দিয়ে জমির কাদ! 
ঘেটে দেবেন। 


রোগ পোকা আক্রমণের ভয় খুব বেশী থাঁকে। 
আক্রমণের আগে যদি সময়মত উপযুক্ত ওযু রঃ 
ব্যবহার করা যায় তাহলে ফসলের ক্ষতি কম হয় 
এবং কম খরচে ফলনও ভাল পাওয়৷ যায় | 


অভিজ্ঞ চাষীভাইদের অবশ্য একথা নতুন করে 


বলার প্রয়োজন হয় না। 

দেরীতে হলেও বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে ঢা ৰ 
ভাইরা যেমন রোয়ার কাজ শেষ করেছিলেন, 
আবার কোন কোন জেলায় যেমন মেদিনীপুর, 


হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ারফলে, 
রোয়! করা ধান চারা 
এই সব জেলার অনেক জায়গায়। 


বন্তাও দেখ! দিয়েছে। 
ডুবে গেছে, 

অল্প দিনের মধ্যে জল সরে গেলে অবশ্য 
চারার ক্ষতি বিশেষ হবে না। 
দিন দাড়িয়ে গেলে চার! নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভা- 
বনাও রয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে চাষীভাইদের কি. 
করা উচিত, সে সম্বন্ধে তার! যেন স্থানীয় গ্রাম : 
সেবক বা কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। 

আমনের ক্ষেতে তদারকি কাজ ছাড়া যাঁরা 


তাতে গাছের বাড় ভাল হবে। 
যাঁরা ঠিক সময়ে বুনেছেন তাদেরও ক্ষেতের দিকে নু রঃ 
সতর্ক দৃষ্টি রাখ! দরকার ৷ কারণ এই সময় গাছে... 





কিন্ত জল বেশী 
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তদের কষ ফসল কাটার কাজ নিশ্চয়ই শেষ করে 
_ ফেলেছেন। এখন এইসব জমি ফেলে না৷ রেখে 
_ সেখানে জলদি জাতের কিছু কিছু ফসল চাষ 
করে রবি মরম্থুমের আগেই আর একটি ফসল 
_ তুলে নেওয়া যায়। এই সময়ে চাষের জন্য জলদি 
_ জাতের আলু বেছে নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া 
_ কলাই সরষে ইত্যাদির চাষও কর! যায় এইসব 
. জমিতে মাটির অবস্থা বুঝে । সরষের ঘাটতিতে! 
আমাদের দেশে রয়েছেই। তারজন্য অনেক 


__ অন্থবিধা আমাদের ভোগ করতে হয় প্রায়ই। 


_. কাজেই আরও বেশী করে যদি আমর! সরষে 

উৎপন্ন করতে পারি তাহলে স্ুবিধাতো সকলেরই। 
এ্যাপ্রেষ্ট মিউটেন্ট জাতের সরষে যেমন জলদি 
র তেমনি ফলনও অন্য জাতগুলির চেয়ে 









উশ ধানের উর 





এখন বিশেষ করে রবি মরস্তুমে গম ও ধান চাষের 
সুযোগ স্থুবিধা অনেক বেড়ে যাওয়ায় সকলেরই 
ঝৌঁক পড়ে থাকে ধান বা গম চাষের দিকে। 
আর একটি শস্ত চাষের ঝুঁকি অনেকেই নিতে 


চান না। কিন্ত এই সময় আলু ব| অন্য কিছু 

উপযুক্ত শস্ত বেছে নিয়ে চাষ করলে সেই জমিতে 
অনায়াসেই রবি মরসুমের ধান ব! গম বুনতেপার! 
যাঁয়। তাতে আয় অনেক বেশী হবে, সেকথা ; 


বলার নিশ্চয়ই প্রয়োজন নেই। 

খান্ত ঘাটতির দিনে আমর! যত বেশী উৎপন্ন 
করতে পারবো ততই দেশের এবং দেশবাসীর 
উপকার। কাজেই আমাদের এখন লক্ষ্য হবে 


জমি ফেলে না রেখে, যতট! সম্ভব তাতে ফসল 


উৎপন্ন করা। 


| বাড়তি ফসল বা থা বেী ফসল করতে কেনা রে 
চায়। বাঁধা হয় বেশিরভাগ সময়েই জমির। 


















__ প্ধীনের পরে চাষের কথা বলতিছেন বাবু? 
_ গরীব মানুষ, ধান উঠলি তো! বছরের মত চাষ, 
. শেষ। এতগুলে! পোশ্যি লিয়ে এক ফসলীতে 
এখনকার দিনে কি করে চলে? তাই বলছি, 
আর কি ফসল তুলে ধানের পরে একটু সুরাহ! 
কথাগুলি গড় গড় করে আমার কাছে বলে 
যাচ্ছিলেন পাথরপ্রতিম। ব্লকের দক্ষিণ সুরেন্্রগঞ্জের 
আঞ্চলিক উপপ্রধানের বাড়ীতে কৃষি বিষয়ক 
_ আলোচনা সভায় সেদিন বিষয় বস্তু ছিল এই 
রা ২৪-পরগ্রণার বিশেষ করে বিস্তীর্ণ এক 







্‌ রর সব না, দক্ষিণ ২৪ পরগণী। 












শে সু ডি পরগনার] র 
[ আমনোতর পতিত জমির 
সদ্যবভার 









® 
কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 





ফসলী লোন! আমন জমিকে কি করে দো ফসলী ২ 
বললাম-_ “যা, ঠিকই। নদীনালায় পারি 
জল। সেচবিহীন মাঠ লবণাক্ত । কোথাও . 
ক্ষারুক্ত। আমন ধান কাটার পর দ্বিতীয় ফসল 
না তুলতে পারলে এই সব এলাকার মানুষের 
আধিক অবস্থা দিন দিনই পঙ্গু হয়ে পড়বে 
তবে সুখের কথ! যে আজ কৃষি বিজ্ঞান এর 
জবাব দিয়েছে। এসব নোন। জমিতে দ্বিতীয় 
চাষ হিসেবে তুলো? স্বর্যমুখী, চীনাবাদাম ইত্যাদির 
চাষ এক বলিষ্ঠ উত্তর--নতুন পথের দিশা, এক 
নতুন জীবনের উজ্জল ইংগিত । ed 
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দক্ষিণ ২৪-পরগণার ৮৫০ লক্ষ একর আমন 
দির বেশীর ভাগই সেচ বহিভূ্তি এলাক|। 
ফলে আমন ধানের পর এই সব জমি পতিত 
থাকে। নদীনাল! ভরা জল, কিন্তু লবগাক্ত। 
জমিতেও লবণের মাত্র! বেশী । কোন কিছুর চাষই 
করা সম্ভব হয় না । আমন ধান কাঁটার পর তাই 
এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল পতিত থাকে । কৃষি-শ্রমিক 
হয় বেকার । কৃষক দরিদ্র থেকে আরে! দরিদ্র হয় । 
এই সমস্তার সমাধানে গত ১৯৬৯-৭০ সালে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ পরীক্ষা 
 মূলকভাবে এ সব এলাকার কিছু কিছু জমিতে 
তুলে, চীনাবাদাম, তিল, বরবটী ইত্যাদি নান! 
ফসলের চাষ শুরু করেন। দেখা যায় তুলো, 
 চীনাবাদাম ইত্যাদি ফসল আমন ধানের পর এঁসব 
পতিত জমির মাটির অবশিষ্ট রসের সাহায্যেই 
ভালভাবে চাষ কর! যাঁয়। এর পরের বছর- 
_ গুলিতেও এইসব শস্তের চাষ কর! হয় এবং সাথে 
সাথে আরও অন্যান্ত ফসল যথা স্ধযুখী ফুল এবং 
“চিনি উৎপাদক বীট” ইত্যাদির চাষও পরীক্ষা- 
মূলকভাবে শুরু কর! হয়। এই চাষে ফলন যা 
পাওয়া যায়ঃ তা খুবই আশাপ্রদ। এবার এই 
ফসলগুলি সম্বন্ধে নীচে কিছু আলোচন! 
করা হল। 
তুলোর চাষ 
. "আমনধানের পর পতিত জমিতে এর চাষ 
করা যায়।. তবে ভাল ফলন পেতে হলে জলদি 
জাতের ধান লাগিয়ে তা কার্তিক মাসের মধ্যে 
কেটে, সেই জমিতে জে! থাকা অবস্থায় অগ্রহায়ণ 
মাসের প্রথমের মধ্যেই তুলোর বীজ লাগাতে 
হবে। যদি জমি বেশী ভিজে থাকে এবং ধান 
কাটতে দেরী হয় তবে দাড়ানো ধানের লাইনের 


মধ্যেই অল্পমাটি খুরগী দিয়ে তুলে তার মধ্যে বীজ 
দিয়ে গুড়ো গোবরসার বা! মাটি দিয়ে ঢাকা 


দেওয়া যেতে পারে। 

এর ফলে ধান কাটার সময় গাছ গজিয়ে 
যাবে এবং ধান কাটার পর নিড়েন দিলে তুলো! 
গছ বড় হয়ে উঠবে। বীজ লাগবে ৬৮ কেজি। 


সাধারণতঃ কৃষ্ণা, পি-আর-এস ৭২, এম-সি-ইউ ৫ 


ইত্যাদি তুলো এখন চাষ হয়ে থাকে। 
তুলো গাছের শেকড় মাটির মধ্যে ১'২ থেকে 
৩০ মিটার পর্যন্ত গভীরে চলে যেতে দেখা গেছে 


এবং প্রয়োজনীয় জল নীচে থেকে টেনে এনে 
গাছকে যোগায়, যার ফলে উপরের নোনা মাটি 


এর বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না। সেচবিহীন 
এলাকার চাষ হিসাবে একর প্রতি ১৮ কেজি 
ইউরিয়া পাতার উপর তিনবারে ছিটিয়ে দেওয়। 


হয়।' আর এর সাথে প্রয়োজন হয় উপযুক্ত 


শস্য রক্ষার ব্যবস্থার । 

যদি কোথাও একটি বা ছুটি সেচ দেওয়ার মত 
অবস্থা থাকে তবে ফলন প্রায় ১২ পেকে ২ গুণ 
বেড়ে যেতে পারে। ৰ 
প্রয়োজন। তুলোর ক্ষেতে অল্প লবণাক্ত জল 
ব্যবহার করেও ভাল ফল পাওয়া গেছে । এরকম 
জল অন্যান্য সাধারণ শস্য সহ্য করতে পারে না। 

একর পিছু ফলনের হার ৪ থেকে ৮ কুইন্ট/ল 
পর্যন্ত ! ফসল তুলতে সময় লাগে ১৩৫-১৬৫ দিন 
(জাত অনুসারে )। 
চীনাবাদামের চাষ 

আমনধানের পর পতিত জমিতে সেচবিহীন 
এলাকায়, যেখানে বেলে দোয়1শ জাতের হান্ধ। 
মাটি আছে, সেইসব এলাকায় এর চাষ করা হয়। 

অগ্রহায়ণ-পৌঁধ মাসে ধান কেটে জমি তৈরী 


একটি কথা এখানে বল! 



















_ ছাড়ান বীজ লাগান হয়। 
. একরপ্রতি ফলন পাওয়া যায় ৪-৫ কুইন্টাল। 
জাত অনুযায়ী ফসল তুলতে সময় লাগে 
১০৫-১১৭ দিন। 
. io বা নাবি জাতের আমন ধানের জমিতে 
ধান কাটার পর জে! থাক অবস্থায় এর চাষ কর! 
যায়ঃ সেচবিহীন এলাকায় । তবে ২-১টি সেচের 
| ব্যবস্থা করতে পারলে এর ফলন খুব ভাল হয়। 
টা বীজ লাগবে একরপ্রতি ৩-৪ কেজি। সাধারণতঃ 
0 ই-সি ৩৯৮৭৪) ই-সি ৬৮৪১৩ এবং ৬৮৪১৪ এই 

_ সব জাতের বীজ এখন ব্যবহার করা হয়। 
যখানে অল্প সেচের ব্যবস্থা কর! যায় সেখানে 
কিছু সারও ব্যবহার কর! যেতে পারে। 
_ প্রায় তিনমাসে এই ফসল ওঠে। ফসল 
একরপিছু পাওয়া যায় ৩ থেকে ৪ কুইন্টাল। 
এই ক্ব্ষমুখীর বীজ থেকে অতি উৎকৃষ্ট মানের 
তেল পাওয়া যায়। এই তেল শরীরের কোন 
ক্ষতি তো৷ করেই না বরং হৃদরোগের রুগীদের 
জন্য চিকিৎসকরা! এই তেল খাওয়ার সুপারিশ 
0 করেন। এক কুইন্টাল বীজ থেকে তেল পাওয়া 
যায় প্রায় ৪০-৪৫ কেজি। 

“চিনি উৎপাদক বীটের* চাষ 


এই বীটের চাষ সবেমাত্র এই জেলায় 
















করে একরপ্রতি ১৮ থেকে ২৫ কেজি খোসা 


প্র Sane 





বধ £ ; ; আন : a 
পরীক্ষামূলকভাবে : আমনোত্তর পতিত: জমিতে 
শুরু কর! হয়েছে এবং ফলনও খুব আশাপ্রদ। 

বীজের হার একরপিছু ২* থেকে ২২ কেজি। 1 
ফসল তুলতে সময় লাগে প্রায় ১৬০ দিন। ফলন 
প্রায় ৩০ থেকে ৪৫ কুইন্টাল। নর 

এই বীট থেকে চিনি তৈরী করা যায় এবং র্ 
এর চাষ, সাধারণ ফসলের থেকে অনেক বেশী 
লোঁন। জমিতে কর! যায়। 

বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় বাট থেকে চিনি রি 
করার কল নেই, তবে যদি বীটের চাষ বাড়ানো 
যায় তখন এই জন্য প্রয়োজনীয় কল স্থাপন 
করাও সম্ভব হবে। রে 









দক্ষিণ ২৪-পরগণার বিশাল এ রি 
পতিত জমিতে যদি এইসব শস্তের চাষ করা যায়, 
তাহলে চাষীভাইদের অভাব দূর হবে। 
সুখের বিষয় কিছু কিছু চাষীর ক্ষেতে এইসব 
“স্তের চাষ দেখে, এই অঞ্চলের অনেক চাষীভাই 
আজ নতুন আশার আলে! দেখছেন । সরকারী 
উদ্যোগে কৃষিবিজ্ঞানের প্রয়োগে এবং তার সাথে টু 
চাষীদের উৎসাহে দক্ষিণ ২৪ পরগণার, বিশেষ 
করে স্বন্দরবনের অর্থনীতি আজ নতুন দি তত 
নিতে চলেছে । হি 













পাট করতে কোন চাষীভাইকে আজকাল 
টু আর উপদেশ দিতে হয় না। পাটি এমনই একটি 
অর্থকরী ফসল যা চাষ করতে চাষীভাইদের 
খন আর প্রেরণা পাওয়ার প্রয়োজন হয় ন!। 
পাটের বাজার দরই চাবীভাইদের ঠিক করে 
 দেয়_আগামী বছর তিনি তার কতট! জমিতে 
পাট চাষ করবেন। 

__ তাই পাট চাষ করতে কি কি উপকরণ লাগবে 
_. এবং কোথায় সেইসব উপকরণ যথ। উন্নতমানের 
বীজ, কীটনাশক ওষুধ এবং রাসায়নিক সার 
পাওয়া যাবে তার সন্ধান চাষীভাইয়ের কাছে 
অজ্ঞান! নয়। ধার দেনা করেও তিনি কীটনাশক 
ওষুধ যোগার করে যথাসময়ে তা ও ইউরিয়া সার 
_ পাটগাছের পাতায় ছিটিয়ে দেবেন। প্রয়োজনমত 
রে ঠিক সময়ে জমিতে সার দেবেন। ক্ষেত মজুরের 
__ অভাব হলেও তিনি ঠিক সময়ে পাটের জমিতে 
__ নিড়ানি দেবেন এবং সময়মত প্রয়োজনান্ুসারে 
পাট নিড়ানি দিয়ে পাতলা করে দেবেন। পাট 
চাষের এই সব কার্প্রণালী চাষীভাই বেশ 


ভালভাবেই জানেন। 
কিন্তু পাট কাটার পর সেই জমিতে আর কি 
চাষ অর্থকরী--কিভাবে করা যায়-_সে খবর 
অনেক চাষীভাই-এর হয়তো জান| নেই। তাই 
এখানে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচন! করবে।। 
পাট কেটে উচ্চ ফলনশীল আমন ধান 
লাগাবেন? লাগাতে পারেন। কোন অসুবিধা 


নেই। আর যদি মনে করেন আমন ধান অনেক. ৯ 


জমিতে লাগিয়েছেন তাই পাট কেটে সেইসব 


জমিতে আবার আমন ধান লাগিয়ে এত ধানের 


জমি ভালভাবে পরিচর্ম। করতে টাক! পয়সার দিক 
থেকে ঠিক পেরে উঠবেন নাঃ তখন আমি বলব 

আপনার এসব জমিতে কলাই (Black gram) 
বুনে দিন। বিশেষ খরচ হবে না। অথচ বেশ 
ভাল ফলন পাবেন এবং আপনার জমির ম।টিরও 
কিছুটা উন্নতি হবে। তারপর কলাই কেটে এ 


সরষে বুনে দেবেন। দেখবেন এক একর জমি! 
থেকে আপনি অনায়াসে তিন কুইন্টাল মত কলাই 4 






























এবং ছয় 


রর ‘টাল সরষে পাবেন। সরষে কেটে 
_ সেই জমিতে আপনি আবার উচ্চফলনরশীল বোরো 


ধান লাগাতে পারেন। পাটের পর কলাই ও 


সরষে চাষ করে আপনি অনায়াসেই বেশ ভাল 
লাভ করতে পারেন। 
পাটের জমিতে কখন কিভাবে কলাই ও 
সরষে লাগাবেন এবার সে সম্বন্ধে আলোচনা 
করছি। | 
যদি জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে পাট 
_ কেটে ফেলেন, তাহলে সেই জমিতে একটি চাষ 
দিয়ে একরপ্রতি দশ কেজি কলাই বীজ ছিটিয়ে 
_ খুনে দেবেন এবং বোনার পর জমিতে একবার মই 
দিয়ে দেবেন। আপনার আর বিশেষ কোন 
চিন্তা করতে হবে না। সারের কোন প্রয়োজন 
নেই। কারণ পাট চাষ করতে জমিতে আপনি 
_ অনেক সার দিয়েছেন। তার কিছুন! কিছু সার 
: আপনার কলাই খেয়ে বেশ ভালই বেড়ে উঠবে। 
পোকামাকড়ের জন্য আপনাকে বিশেষ বিব্রত 
হতে হবে ন|। তবে আক্রমণের সম্ভাবনা 
দেখলে ফুল আসার আগে একবার এবং শুটি 
ধরলে আর একবার একরপ্রতি দশ কেজি হিসাবে 
_ বি-এইচ-সি ১০% শুঁড়ে। ছড়িয়ে দিলে শুয়ে! 
পোকার হাত থেকে অনায়াসে আপনি আপনার 
“কলাই রক্ষা করতে পারেন। কলাই বোনার 
_ ৭৫-৮০ দিনের মধ্যে আপনি কলাই কেটে ঘরে 
তুলতে পারবেন। অক্টোবর মাসের প্রথম 
সপ্তাহের মধ্যে কলাই আপনার ঘরে উঠে যাচ্ছে। 
__ কলাই কাটার পর সেই জমিতে এবার দুবার 
চাষ দিয়ে দিন। শেষ চাষের আগে জমিতে 
_একরপ্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া, ১১২ কেজি সুপার 
ফসফেট এবং ৩* কেজি মিউরেট অফ পটাশ দিয়ে 






বস্ুদ্ধর! £ আশ্বিন £ ১৩৮০ 

জমি সমান করে তৈরী করে নিন। তারপর ১২ 
অন্তর লাইনে এ্যাপ্রেষ্ট মিউট্যান্ট জাতের সরষে ৷ 
বুনবেন। এইভাবে লাইনে সরষে বুনতে একর 
প্রতি আপনার ২-৩ কেজি বীজ লাগবে। রা 

বীজ বোনার ১৫ দিন পরে প্রথমবার নিড়ানি 
যন্ত্রের সাহায্যে নিড়ানি দেবেন। তাতে জমিতে 
যে সমস্ত ছোট ছোট আগাছা জন্মাতে পারে তা 
প্রথম অবস্থাতেই নির্মূল করা সম্ভব হবে। 
তাছাড়া মাটি কিছুটা! আলগ! হওয়ার ফলে জমির 
রসও খানিকটা সংরক্ষণ হবে। 

বীজ বোনার একমাস পরে হাত দিয়ে একবার 
নিড়ানি দিতে হবে এবং সেই সময় সবল চাঁরাটি 
রেখে অপেক্ষাকৃত দুর্বল চারাগুলি তুলে ফেলবেন, 
এবং লক্ষ্য রাখবেন সারি থেকে সারির দূরত্ব যেন 
৩ ইঞ্চি থেকে ৬ ইঞ্চি মত থাকে । 

দুর্বল চারাগুলি তুলে জমি পাতলা করার পর 
একরপ্রতি ২০ কেজি ইউরিয়া সার দিয়ে একবার 
জলসেচ দেবেন। আর যদি এই সময় বৃষ্টি হয় 
তবে জলসেচের প্রয়োজন নেই। শুধু পাতল! 
করার পর একরপ্রতি ২০ কেজি ইউরিয়া সার 
ভালভাবে জমিতে ছড়িয়ে দিলেই চলবে। জল 
সেচ দেওয়ার পর আবার যখন নিড়ানি দেবার 
মত অবস্থা হবে তখন শুধু নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে 
দুই লাইনের মাঝখানের মাটি আলগা করে 
দেবেন। তাতে জমিতে আর কোন আগাছা 
জন্মাতে পারবেনা এবং মাটির রস বেশ কয়েকদিন 
জমিতে থাকবে । ১8: 

সরষে গাছে পোকামাকড়ের উৎপাত একটু 
বেশী হয়। তাই বলে আপনি নিরুংসাহ হয়ে পড়বেন 
না। নিয়মিতভাবে কীটনাশক ওষুধ জলে গুলে 
ছিটালে পোকার হাত থেকে আপনার ফসলকে 


রর ধর: $  পঞ্চবিংশ বৰ্ষ £ সা 





ৃ আপনি অবশ্যই রক্ষা করতে পারবেন। শীতকালে উদফলনঈীল বোরো ধান লাগাতে পারবেন। |: 
_ মেঘলা আকাশ হলেই জাবপোকার আক্রমণ হতে খরচ ও লাভের হিসাব একরপ্রতি 


- পারে। তাই বীজ বোনার ১৫ দিন পর থেকে জাব 
পোকার আক্রমণ সম্বন্ধে আপনাকে সজাগ দৃষ্টি 
_ রাখতে হবে। জাবপোকার আক্রমণ হলে, প্রতি 
লিটার জলে ই মিঃলিঃ ডেমিক্রন বাঁ ১ মিঃলিঃ 
_ রোগর ব! ২ মিঃলিঃ ম্যালাথায়ন ৫০% ই-সি বা 
_ মেটাসিড ৫০% ই-সি ভালভাবে স্প্রেয়ার দিয়ে 
ছিটিয়ে দেবেন। প্রয়োজন বুঝলে এই ওষুধ 
5১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার ভালভাবে ছিটিয়ে 
_ দিলে পোকার হাত থেকে আপনি ফসলকে রক্ষা 
করতে পারবেন। 
0 শ্রীছ বড় হয়ে যখন গাছে ফুল হতে শুরু 
করবে তখন আর একবার একরপ্রতি ২০ কেজি 


ইউরিয়া সার দিয়ে জলসেচ দেবেন। এরপর 
যখন পুরোপুরিভাবে শুঁটি ধরে যাবে তখন আর. 


একবার জলসেচ দেবেন। বৃষ্টি না হলে তিনটি 
মাত্র সেচ দিলেই চলবে । 
কখন সরষে কাটবেন সেইদিকে আপনার 
বিশেষ নজর থাক! উচিত। কারণ অতিরিক্ত 
- পাকার পর যদি সরষে কাটতে যান, তবে 


_জমিতেই সমস্ত সরষে ঝরে যাবে। তাই ঠিক 


 সমরমত সরষে কাটা উচিত। 
ফসল সকালের দিকে তুলবেন। বেশী রোদে 
_ কাটলে সরষে ঝরে যাবার সম্ভাবনা থাকে। বীজ 


_ ধোনার ৯০-১০০ দিনের মধ্যে আপনি সরষে 


কেটে ঘরে তুলতে পারবেন। অক্টোবর মাসের 
_ প্রথম দিকে সরষে বুনে জানুয়ারী মাসের শেষের 
্‌ _ বকে তার কেট নিতে "শনি অনায়াসে 


সপ সারা সপ অপ 


কলাই ঃ 
বীজ ১০ কেজি-__ ২৭ টাকা 
জমি চাষের খরচ ২৪ টাকা 
বীজ বোনা ৩ টাক! 


কলাই কাটা, বওয়া) ঝাড়! ইত্যাদি ৭২ টাক! 

ওষুধের দাম ও ছড়ানোর খরচ __ 
মোট--- ১৩৫ টাকা : 

এক একর কলাইয়ের ফলন-_ ৩০০ কেনি 


কলাইয়ের দাম-_ ৬০০ টাকা 
মোট লাভ-_ ৪৬৫ টাকা ৷ 





সরষে- এপ্রে্ মিউটেণ্ট 
বীজের দাম ৬ টাকা 
চাষের খরচ-_ ৪৮ টাকা 
বীজ বোনা__ ১৮টাকা 
সার বাবদ খরচ ১৭০ টাকা 
শস্তারক্ষার ওযুধ__ ৬০ টাকা 
নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে ১৮ টাকা 
নিড়ানি এবং পাতলা করা- ৬০ টাকা 
জলসেচ-_ ৬০ টাকা 
কাটা, বওয়া, ঝাড়! ইত্যাদি-_ ৬০ টাক! 
মোট-- ৫০০ টাকা 
এক একর সরষের ফলন-- ৬০০ কেজি 
সরষের দাম ১২০০ টাকা 
মোট লাভ-_ ৭০০ টাক! । 


১৬ টাক! 

















নান! ধরণের সবজির মধ্যে শাকপাত। 
জাতীয় সবজির স্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং সারা 


Ld 


দেশেই ত! ভালভাবে চাষ করা হয়। শাক- 


পাতার চাষ সহজেই কর! যায় এবং সস্ত| দামে 
উচু মানের সবজি হিসেবে এর জনপ্রিয়তাও 


খুব বেশী । 


পালংশাক আমাদের দেশে খুবই পরিচিত 
' সবজি। বিশেষ করে রাজস্থান, পশ্চিম বাংলা, 


পাঞ্জাব, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র 


ও গুজরাটে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 


ww 


দক্ষিণের প্রদেশগুলিতে অবশ্য পালং শাক ih ) 


তেমন জনপ্রিয় নয়, তবে পরীক্ষা করে দেখা 
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উওস্স 


ব্রা : পঞচৰিশ বর্ষ £ ও সংখ্য 


.. পুষ্টিযুল্য_সব রকম সবজির মধ্যে পালং 
| শাকে সন্তা দামে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ 


ভিটামিন ‘এ পাওয়া যায়। প্রতি ১০০ গ্রাম 
পালং শাকে ২৫,০০০ আই, ইউ, (আন্তর্জাতিক 
একক) ভিটামিন ‘এ’ আছে, যেখানে বিলেতী 
পালঙে মাত্র ৩৫০০ আই, ইউ, এবং গাজরে 
৩,১৫০ আই, ইউ, পাওয়া যায়। এছাড়া এতে 
_ষথেষ্ট পরিমাণে এযাসকরবিক এযাসিড (৪০.৯ 
মিগ্রা-) ও লোহা (৪.৮ মি-গ্রা.) আছে। 
একশো গ্রাম সবুজ শাকে প্রায় ১০০ গ্রাম 
মাছ বা মাংসের সমান পরিমাণ অত্যাবশ্যক 
আযমিনো খ্যাসিভ আছে। পালং শাকের 

কিছু কিছু ভেসজ গুণও আছে। 
চাষের পদ্ধতি__ষে সমস্ত অঞ্চলের আব- 
হাওয়া অপেক্ষাকৃত মৃছ সেখানে সার! বছর 
_ ধরেই পালং শাকের চাষ করা যায়। দেশের 

সমতল অঞ্চলগুলিতে এটি সাধারণতঃ শীত- 
কালীন ফসল হিসেবে চাষ কর! হয়। পালং শাক 
সাধারণ গরম আবহাওয়া সহ্য করতে পান্সেঃ তবে 
বেশী গরমে গাছ শক্ত হয়ে যায়ঃ ফলে খাবার 
যোগ্য পাতা বের হতে পারে না। 

ভাল জল নিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত বেলে দো- 
আশ মাটিতে এর চাষ সবচেয়ে ভাল হয়। 
"সমান কর! জমিতে বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়, 
_ কিংবা ২০ সেঃমিঃ দূরত্ব যুক্ত সারিতে বোনা 
.. হয়॥ হালকা মাটিতে বীজ লাগানোর পর সেচ 
ওয়া হয় এবং ভারী মাটিতে যখন জমিতে 
যখ আর্দ্রতা থাকে তখন বীজ লাগানো হয়। 
অন হেক্টর জমিতে প্রায় ২৫ কেজি বীজের 
দরকার হয়। 
যদি তাপমান ও জমির আর্তা উপযুক্ত 


১২. 


পরিমাণে পাওয়া যায় তাহলে ৮১০ দিনের 
মধ্যেই বীজ থেকে অঙ্কুর বার হয়। গাছ বাড়বার 


প্রথম দিকে নিয়মিত ভাবে নিড়ানি দিয়ে আগাছ! 
পরিস্কার করতে হয়। গাঁছগুলি বেড়ে ওঠার 
পর অবশ্য আর বিশেষ আগাছ! জন্মাতে 
পারে না। 

ফসল তোলা গাছ লাগাবাঁর ৩-৪ সপ্তাহের 


মধ্যেই ফসল কাট! যেতে পারে। মাটি থেকে 


৫-৬ সেঃমিঃ ওপরে ভালভাবে বেড়ে ওঠা, সরস 


ও নরম পাতাগুলি কেটে নিতে হবে। এর পর 


থেকে ১৩-১৮ দিন অস্তর পাত! কাটতে হবে । 
ফলন ও আয়--প্রতি হেকটরে গড়ে প্রায় 
৯০ থেকে ৯৫ কুইণ্টালের মত সবুজ শাক পাওয়া 
যায়। সাধারণভাবে টাটকা সবুজ পাতা 
কয়েক ঘণ্টার বেশী সময় সংরক্ষণ করা যায় না। 
তবে ৩২০ ফাঃ তাপমানে এবং ৯*-৯৫ আপেক্ষিক 
আর্দ্রতায় এই শাক ১০-১৪ দিন পর্যন্ত ভাল- 
ভাবেই সংরক্ষণ করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চল ও 


৩৭০-৭৪০ টাকার মত আয় হয়। 
জাত-_দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ফসলের 
কতকগুলি স্থানীয় প্রকার পাওয়া যায়। কিন্তু 
এতে ইতর পরাগ যোগের জন্য একেবারে খাঁটি 
আলাদা! জাতের পালং শাক প্রায় নেই বল! 
যায় 
কয়েকটি উন্নত জাতের পালং শাকের বর্ণন। 
এখানে দেওয়। হল ঃ 
ক) অলগ্রীন_এর পাতাগুলি সমান সবুজ 
ও কোমল। নয়ািল্লীর ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান 
ংস্থ! থেকে এটি উদ্ভাবন কর! হয়। এই জাতের 
পালং শাক থেকে ১৫-১৮ দিন অন্তর ৬-৭ বার 











্ 





ফসল কাট! যেতে পারে। শীতকালীন ফসল 
হিসাবে এ থেকে হেক্টর প্রতি গড়ে ৯০-৯৫ 
কুইন্টাল ফলন পাওয়া যায়। 

খ) জবনার গ্রীন_এটি. উচ্চ ফলনশীল 
জাতের পালং শাক। এর পাত৷ পুরু, সমান 
সবুজ; সরস ও বড় আকারের। এটি উদয়পুর বিশ্ব 
বিদ্ভালয়ের উদ্ভানপালন (হর্টিকাঁলচার ) বিভাগের 
জবনার ক্যামপাসে উদ্ভাবিত হয়। এই জাতের 
পালংশাকের পাতাগুলি অলগ্রীনের পাতার চেয়ে 
গড়ে প্রায় তিন গুণ বড়। মাটির সাধারণ পি. 
এইচ. ৭ থেকে ১০.৫ থাকলেই জবন।র গ্রীন 
থেকে প্রতি হেক্টরে গড়ে ১৯০ কুইপ্টালের মত 
সবুজ শাক পাওয়া যায়। এই জাতটি নোনা ও 
ক্ষারীয় অবস্থা সহা করতে পারে এবং চরম আব- 
হাওয়াযুক্ত অঞ্চলেও জন্মানে। যেতে পারে। 

গ) পুস। জ্যোতি__এটি ভারতীয় কৃষি 
অনুসন্ধান সংস্থ।র নতুন নির্বাচন । এর পাঁতাগুলি 
সরস, পুরু, কোমল ও উচু দরের পুষ্টিগুণ 


বনুদ্ধর। £ আশ্বিন £ ১৩৮০ 


একটি সতেজ 
সমৃদ্ধ পালং 
শাকের ক্ষেত 
আয়েরও সতেজ 
উৎস। 


সম্পন্ন । প্রতিবার ফসল কেটে নেবার পর 
এই জাতের শাক আবার বেশ তাড়াতাড়ি ও 
ভালভাবে বেড়ে ওঠে এবং অনেক দেরীতে শক্ত 
হয়। এর থেকে ৬৮ বার ফসল কাটা যেতে 
পারে। 

পালংশাকের ফুলগুলি উভলিঙ্গ হয় এবং 
এগুলি থেকে বিলেতী পালং এর তুলনায় অনেক 
বেশী পরিমাণে বীজ পাওয়া যাঁয়। কারণ 
বিলেতী পালং গাছ একলিংগ, পুরুষ ও স্ত্রী গাছ 
আলাদা হয়। ছুটি আলাদা জাতের পালং 
ক্ষেতের মধ্যে অস্ততঃ ৫০০ মিটারের দুরত্ব থাক! 
দরকার, না! হলে তাদের পরস্পরের মধ্যে 
যোগাযোগ ঘটবার সম্ভাবন! থাকে। সাধারণতঃ 
ছুতিন বার শাক কেটে নেবার পর বীজ বৃত্ত 
বের হবার জন্য গাছগুলি রেখে দেওয়া হয়। 


অলগ্রীন জাতের পালং শাক থেকে একর প্রতি 
প্রায় ৪০০ কিলে! বীজ পাওয়া! যায়। 


_ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সৌজন্যে। 
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ভারতের উত্তরাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ 
করে মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও উত্তর প্রদেশে 
মুস্থুরির চাঁষ বেশী হয়। পশ্চিমবঙ্গেও মুস্থরি 
ভাল হয়। খাগ্গুণের দিক দিয়ে মুস্বরি অন্ত 
ডালের তুলনায় উপকারী । কারণ এতে বেশী 
প্রোটিন আছে। মুস্ুরির ডালের চাহিদা! যথেষ্ট, 
তাই ভালভাবে চাষ করলে এর চাষও লাভজনক 
হবে। 


ঠিক জমি বেছে নিন 


অনেক রকম মাটিতেই মুন্ত্ররির চাষ করা! 
চলে। তবে দোয়াশ মাটিতেই মুস্থুরি খুব ভাল 
হয়। অল্প ক্ষারযুক্ত মাটি, এমনকি অপেক্ষাকৃত 
নীচু জমিতেও এর চাষ কর! চলে । যে সব উর্বর 
অঞ্চলে বেশী বৃষ্টি হয়, সেখানে মুস্ুরির চাষ ন! 
করাই ভাল। কারণ প্রচুর রসযুক্ত উর্বর জমিতে 
গাছ খুব সতেজ এবং ঝাড়ালে! হয়, ফলে শুঁটি ও 
বীজ কম হয়। 


জমি তৈরি ও বীজ বোনা 

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ রবি মরস্ুমে একক- 
ভাবে ব। অন্যান্য ফসলের সঙ্গে মিশিয়ে এর চাষ 
হয়। জমি খুব বেশী ঝুরঝুরে করে চাষ করার 
দরকার হয়না । ধান কাটার পর জমিতে 
দু তিন বার চাষ দিয়ে নিলেই চলে। 

তবে ভাল ফসল পেতে হলে ঠিক সময়ে বীজ 


বোন! দরকার। যেমন ধরুন নদীয়। জেলায় 


আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি এবং মালদাতে কার্তিক . 
_ মাসের মাঝামাঝি বীজ বোন! উচিত। 


মুস্থুরির ভাল ফলনের জন্য বীজ সারিতে না 
বুনে ছিটিয়ে বুনবেন। এককভাবে চাষ করলে 
এর জন্য দরকার হবে একর পিছু ১৪ কেজি ভাল 
বীজ, এককভাবে চাষ ন! করলে অন্য যে ফসলের 
সঙ্গে মিশিয়ে চাষ করা হবে, তার পরিমাণ 
অনুপাতে মুসুরির বীজের পরিমাণ ঠিক করবেন। 
যব, সরষে, রাই প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়ে একই 
জমিতে এর চাষ করা চলে । 
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সার 
জমি তৈরির সময়ে প্রতি একরে ৮-১ গাড়ী 
গোবর সার দেবেন। এ ছাড়া নদীয়া, মুর্শিদাবাদ 
এবং মালদা জেলায় প্রতি একরে ৪৫ কেজি 
__ আযমোনিয়াম সালফেট বা! ২১ কেজি ইউরিয়া ও 
০. ১৫০ কেজি সুপার ফসফেট জমি তৈরির সময়েই 
দিয়ে দেবেন। 
সেচ ও পরিচর্যা 

মুস্থরির চাষে জল সেচের বিশেষ প্রয়োজন 
হয়না । তবে অনেক সময় জমিতে যদি ঠিকমত 
রস না থাকে, তাহলে বীজের কল একসঙ্গে বের 
হয় না, ফলে সব গাছের ফসল ঠিক এক সময়ে 
পাকে না। তাই বীজ বোনার সময় জমির 
রসের দিকে নজর রাখতে হবে। 
বীজ বোনার ২০-৩* দিন পরে প্রয়োজনমত 
একবার নিড়ানি দিয়ে আগাছা! পরিষ্কার করে 


দেবেন। 
উন্নত জাতের বীজ 
পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে মুস্থরির ডালের 
কয়েকটি উন্নত জীতের বীজ বার করা হয়েছে। 
. এদের মধ্যে বি-৭৭, সি-৩১ এবং বি-৬২ প্রধান। 















ক) বি-৭৭- নদীয়া, মুশিদাবাদ এবং মালদা ' 


বা _ জেলার জমিতে এ বীজ খুবই উপযুক্ত। তবে 

অন্যান্য স্থানেও এর. উপযোগিত। লক্ষণীয়। এ 
জাতের গাছ অপেক্ষাকৃত লম্বা। ফুলের রং 

সাদা । মাঝারি গড়নের ছাই রংয়ের দানায় 

অসংখ্য ছোট ছোট কাল দাগ থাকে । স্বাভাবিক 
অবস্থায় একরে প্রায় ২* মণ ফলন দেয়। 

.. খ) সি-৩১-_মুখিদাবাদ এবং হুগলী জেলার 

' জন্য এ জাত বিশেষ উপযোগী। গাছ অপেক্ষাকৃত 


লম্বা ও ঝাড়ালো। ফুল সাদা রংয়ের এবং দানা 





ব্রা: . জানি ১৮০ না 

একটু বড়। ফলন দেয় একরে প্রায় ১৮ মণ। LL 
গ) বি-৬২--আগের ছ জাতের চেয়ে এর 
গাছ একটু ছোট । দানার গড়ন মাঝারি। 
খোস! সমেত ছাই রংয়ের দানার গায়ে অসংখ্য 
কাল দাগ থাকে । ফলন একরে প্রায় ২১ মণ FE 
নদীয়া! জেলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 


রোগ ও কীটশত্র দমন 


পশ্চিমবঙ্গে মুস্থুরির ক্ষেতে ছত্রাক জাতীয় 
(রাইট) রোগের আক্রমণ হয় খুব বেশী। এ 
রোগ দেখা গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তার দমনের 
ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। নতুবা সমস্ত ফসল. 
নষ্ট হয়ে যাবে। এক গ্যালন জলে ২০ থেকে. 
৩* গ্রাম ব্লাইটক্স এই হিসেবে প্রতি একরে 


২ কেজি ব্লাইটক্স বা ক্যাপটান ১ কেজি জলের 


সঙ্গে মিশিয়ে জমিতে ছেটালে রোগের অজরণ 
দমন কর! যাবে। রঃ 

এ ছাড়া এক জাতের পোকা পুষ্ট ভটিতে ট 
ফুটো করে দেয়। এক্ষেত্রে ঠিক সময়ে এনড্রিন 
২০% ই-সি ১০-১২ সি-সি প্রতি গ্যালন জলে 
মিশিয়ে গাছে ছেটান দরকার । টু 

মুস্তরি সাধারণত ৯৫-১১০ দিনের মধ্যে 


তোলার উপযোগী হয়। শু'টি ঠিকভাবে পেকে 


গেলে গাছের পাতা শুকিয়ে বায় । তখনই এ ্ রা 


ফসল তোলার উপযোগী হয়। এসময়ে ফসল টি 
ন! তুললে শুঁটি ফেটে বীজ মাটিতে ঝরে পড়ে। 


কাটা! ফসল ভাল করে শুকিয়ে গরু দিয়ে মাড়িয়ে 
কিংবা অন্য উপায়ে বীজ বার করে নেবেন। বীজ ্ 
গুদাম জাত করবার আগে ভাল করে শুকিয়ে 
নিতে হবে, নইলে বীজের কল বেরুনোর ক্ষমতা! 
কমে যাবে এবং তাড়াতাড়ি পোকা ধরবে। ৃ 














সোনালি মাঠের হাটে মেলে ভার নীল নীল ডানা 
' সবুজ গ্রামের বুকে নরম রোদের হয়! দিয়ে 
কাজলা দিখির জলে মুখ দেখে খুশীর খেয়ালে । 


চাষী বৌ এ সোনা-সকালে 

গোবরে কাদায় গুলে শীতল সোহাগ 

_ মমতার হিমানীতে মাজে-ঘর দাওয়া বাড়ীর উঠান। 

সামনে তুলসীমঞ্চ বাস ছাড়ে, 

ঘাটের শিউলি মেয়ে ভোরের ঝরানে! হাসি বাতাসে মিশিয়ে 
ফিস্‌ ফিস্‌ কথা কয়; ডাকে চীষী বেএ। 








রুপোলি কাস্তের ধারে ঝিকমিক আলো! ! 
সোনালি ফসল কাটবে ওপারের এঁ মাঠে 
শিশির যেথায়, মুক্তোর মালা গাথে হাজার হাজার ! 





তাই, ঘুম ঘুম চোখ নয় আর, 

এখন কেবল জাগা-__কেবল এগিয়ে চলা পথ; 

কেননা রাত্তির শেষ, কুয়াশা কীপছে থর থর ; 

পৃবের আকাশ এনেছে রৌদ্রের ডাকে ঝল্মলে চলার শপথ ৷ 
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চিঠি ১২ 
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// পিক 


গাঁয়ের খবর বহুদিন পাইনি। চাকরীর 
খাতিরে বাইরে বাইরে আছি। সচরাচর দেশের 
বাড়ী ফেরা হয়ে ওঠে না। আত্মীয়দ্বজনের 
চিঠিপত্রে যতটুকু বা খবর সংগ্রহ কর! যায়, তাও 
যৎসামান্য । মহিমকাকা, শিবু জ্যাঠামশায়; কে 





, কেমন আছেন মাঝে মাঝে ভীষণ জানতে ইচ্ছে 


করে। আর আমার সহপাঠী যে স্কুল ফাইনালের 
সিংহ দরোজ। পার হতে ন! পেরে বাবার লাঙলের 
মুঠি ধরলো! সেই হারুকেও। এতদিনে হয়তো 
তার ফরস। রঙ রোদ্ছুরে পুড়ে তামাটে কালচে 
হয়ে গ্যাছে; তবু হয়তে। হাসতে হাসতে বলবে-- 
দ্াাখ। আমি কি রকম স্বাধীন, কত স্থখী। 
সরকার মালিকের গোলামী করতে বয়ে গেছে। 
আমি হয়তে| হারুর মুখের দিকে তাকিয়ে 


সস 








অজিত বাইরী 





ভাববে। £ হারু অনেক বদলে গেছে, হ!রুর স্বপ্ন 
ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ছোটবেলায় মনে 
পড়ে? হারু খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তো! লেখাপড়া 
করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে। সেই হারুর 
হাত ধরে একবার জানতে ইচ্ছে করে কেমন 
আছিস? 

যে গাঁয়ে দীর্ঘ শৈশব থেকে যৌবনের প্রথমার্ধ 
কেটেছে সেখানকার অনেক মুখ এখনে! জ্বল জ্বল 
করে। শিবু জ্যাঠামশাইকে আমাদের দাওয়ায় 
বসে হুঁকো টানতে দেখি। মহিমকাঁক। সাত 
সকালে লাঙল জোয়াল কীধে তুলে মাঠে চলে 
যান। স্মৃতিপটে এ ছবি মুছবার নয়। গ্রামে 
একবার গিয়ে পুরানে। দিনগুলিতে আবার ফিরে 
যেতে চায় মন বার বার। কতদিন হয়ে গেছে 


বস্ুন্ধর। £ 2 পঞ্চৰিংশ বর্ষ: তিনি? 
চাকরি, নিয়ে বাইরে একটানা পড়ে রয়েছি। 
তাই একদিন ঠিক করলাম--একবার গাঁয়ে ঘুরে 
_ আসি। দীর্ঘ ছুটি নিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসি। 
তারপর সত্যি সত্যিই আমি একদিন হাওড়ার 
' প্লাটফর্মে নেমে ইছানগরীর বাস ধরলাম। 
__ গ্রামে যখন গিয়ে পৌঁছলাম_তখন প্রায় 
_ সন্ধ্ে। সেই আধা আলোর মধ্যেই বুঝতে 
পারলাম, অনেক কিছু যেন এই কয় বছরে বদলে 
- গ্লেছে। আমি যেমনটি দেখে গিয়েছিলাম, দীর্ঘ 
_ পাঁচ-ছয় বছর পরে এখন আর তেমনটি নেই। 
.. মাটির রাস্তা আগে সরু আলের মতো ছিলো, 
__ এখন সেটাতে মাটি ফেলে চওড়া কর! হয়েছে। 
আমি সেই রাস্ত। দিয়ে হাটতে হাটতে অবাক 
বিস্ময়ে চারদিকে তাকাচ্ছিলাম। বিকেলের রোদ 
অনেকক্ষণ আগে মরে গেছে। অন্ধকার একটু 
হাতে লণ্ঠন, বাজারের রাস্তায় দেখ! হল 
_ শশধর কাকার সঙ্গে । আমি জিজ্ঞেস করলাম 
কাকা, কেমন আছেন? প্রথমে উনি চমকে 
উঠলেন; তারপর হেঁসে বললেন-_তুই ! কবে 
এলি রে? অনেকদিন পরে। কথাগুলো ভেঙে 
ভেঙে বললেন। বুঝলাম আমার অকস্মাৎ 


_. আবির্ভাবে কিছুট। অবাক হয়েছেন। পাল্টা 


্ ডি? উনি হেসে উত্তর ডি 


্ Ee দিয়েছিরে, বীজ বিক্রি করছি। আমি আর. 
__ কোন মন্তব্য করলাম না। ভাবলাম, 


শাশধর 
টে কাক! কোনদিন বাজারে দোকান দেবে এ সম্ভাবনা! 


জুতো জে অঙ্গবেল! জুটতে| না। বাড়ীর দিকে 
__ পা বাড়িয়ে ভাবলাম, কাল এসে শশধর কাকার 


দোকান দেখে যাবো |. 3 


বাড়ীর কাছাকাছি এসে বাঁধের উপর রি : 
চোখ মেলে দেখি, আমাদের কানানদীর পাঁড়ে যে 


শ্মশানটা আছে, তার উত্তর-পূর্ব কোনে একটা! 


নতুন ঘর উঠেছে। আলো জ্বলছে, সাঁদা চুণকাম 
করা ঘরটা অলঙ্জল করছে। অনুমান করতে 
অন্থুবিধা হলনা, এট! ডিপ-টিউবওয়েলের ঘর। 
বাবা চিঠিতে এ রকমই লিখেছিলেন--আমাদের 
এলাকাতেও একটা ডিপ-টিউবওয়েল বসবে 


শিশুই ৷ 


যত দেখছি, তত অবাক লাগছে। পাঁচ-ছয় 


বছরে যেন আগাগোড়া অনেক কিছু বদলে 
গেছে। ট্রেন জানিতে ক্লান্ত ছিলাম; তাই ইচ্ছা 
থাকলেও বেশী কথা বলার উৎসাহ পাচ্ছিলাম ন! । 
সেদিন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। 

অনেক বেলাতেই ঘুম ভা! আমার অভ্যেস। 
এ বিষয়ে আমার আলস্ত চিরকালের । কিন্ত 


করলাম_কিসেন্ শব্দ মা? মা বললেন, 


কেন তুই জানিস ন! এখানে নদীর ওপারে 
ডিপ-টিউবওয়েল বসেছে । গত সন্ধ্যায় আলো 








অলতে দেখেছিলাম। মাকে বললাম, তবে একটু. 


মাঠের দিকে ঘুরে আসি। 
মাঠে এসে সত্যিই খুব অবাক হয়ে গেলাম। 
এই সময় ক্ষেতে কোন ফসল দেখবে! আশা 


করিনি। আমন ধান কাট! হয়ে গেছে । ক্ষেত 
এই সময় গুঞ্ধ, রিক্ত থাকে। কিন্তু এযে দেখি ৬. 
সবুজের মেল1। ঢেউ খেলানে| গমের সারি বহু . 
দূর পর্যন্ত চলে গেছে । ধানও রয়েছে কোন কোন 


জায়গায়। আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে 
অপারেটরের সঙ্গে দেখা । 


১৮ 


তরুণ অপারেটরের 









বি হাসি। সেইখানেই দেখা আমার পুরনো বন্ধু 
_ হারুর সঙ্গেও। তাকে দেখলাম খুব উৎসাহের 
সঙ্গে রেডিও চালিয়ে ক্ষেতের ভিতর নাল! টানছে। 
আমার দিকে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠলো, কিরে, 
বে এলি LEO 
আমি তার কালো! উজ্জল, হাসি খুসী ভর! 
_. মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিলাম, এই তে| কাল 
_ সন্ধ্যেবেলা। 
_. হারু কাজের মানুষ, নাল! টানতে টানতেই 
বলল--ভাল আছিস? 
উত্তর ন! দিয়ে বললাম-তুই? 
বললে, চাষের কাজে এখন বড় আনন্দরে। 
বসে থাকার সময় নেই। সারা বছরই মাঠে 
কাজ। 
.. আরো যা বলল তাতে অবাক না হয়ে 
পারলাম না। বললে, জানিস আমি স্পরেয়ার, 
হুইল হো, আরও অনেক কিছু চাষের যন্ত্রপাতি 
_কিনেছি। একদিন আয় আমার বাড়ী সব 
দেখাবে তোকে--। 
মনে মনে ভাবলাম, যে হার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে 
পড়তে|-_লেখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে 
৪; সেই হারু অনেক বদলে গেছে। বদলে 
গিয়ে ভালই করেছে। ন! হলে হয়তো আমার 
মতো গ ছেড়ে চাকরীর প্রয়োজনে পরাধীন 
বিকেলের দিকে বাজারে গিয়ে শশধর কাকার 
দোকান দেখলাম। লেবেল আটা নানা রকম 
বীজের বস্তা থরে থরে সাজানো । আর 
দেওয়ালের উপর বড় বড় পোষ্টার আগে 


























কোনদিন এরকম সার, বি ফসলের 


বিজ্ঞাপন দেখিনি। বীজের দোকানের সামনে 
চাষীদের ভীড়। শশধর কাক! ব্যস্ত হাতে বীজ 
মেপে দিচ্ছেন। গুণে গুণে বীজের দাম রি 
বাক্সের মধ্যে রাখছেন। ২ 
নিজেরই তুল ভাঙল। এরকম ব্যবসা চললে টি 
কেনই বা শশধর কাকার অবস্থা ফিরবে না। 
বাজারটা একটু ঘুরে ফিরে দেখছি, এমন 
সময় একটা শিশি হাতে গোবাদাছ (দাছুর বয়সী . 


ন! হলেও, সম্পর্কে দাদুই ) কাছে এসে বললেন 


কবে এলি, কেমন আছিস ইত্যাদি । সংক্ষিপ্ত | 


উত্তরে নিজের প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললাম, হাতে 


কিসের শিশি? ওষুধের শিশি মনে হচ্ছে যেন 
আপনার মেয়ের অস্গুখ-টস্ুখ নাকি? গোবাদাছ 





এক বাজার লোকের মধ্যেই হো হো করে হেসে 


উঠলেন__ হ্যা, মেয়েই বটে। মাঠ ভর্তি ধান 
কন্তারা সব আমার মেয়েই বটে । ওদের অস্থখ 
করেছে। পোকায় মাঠের ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে, 
তাই বাজারে এসেছি ওষুধ কিনতে । আমি নিজেই 
লজ্জিত হলুম। ভীষণ দ্রুত তালে সবকিছু যেন 
খুব বদলে যাচ্ছে। এই অঞ্চলে চাষের কাজে সাড়া 
পড়ে গেছে । খবরের কাগজে মাঝে মাঝে সবুজ 
বিপ্লবের খবর পড়ি। গোবাদাছুর সঙ্গে বাজার 


থেকে ফিরতে ফিরতে মনে হল, সত্যই সবুজ 
বিপ্লবের শুর বোধ হয়। মানুষগুলোর কাস্তিও ৃ 


যেন সবুজ হয়ে গেছে। এক আশ্চর্য শান্তির 
ছবি যেন দেখছিলাম গাঁয়ের মাঠ-প্রান্তর, শশ্ধর 
খুড়ো, হারু; তরুণ অপারেটর, শিবুজ্যাঠা, মহিম 
কাক! আর গোবাদাছুর মুখে । 5 








ওপরে £ গ্রামবাংলার কৃষিপণ্য সবজির সম্ভার বাঁকে 
করে নিয়ে যাওয়! হচ্ছে বিপণনের জন্তে । 


নীচে £ মেদিনীপুরের সবজি ফসল দেশিকুমড়ে। 
গরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে যাবে গ্রাম থেকে 
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বসুন্ধরা £ আশ্বিন ১৩৮০ 


কুচবিহারের অর্থকরী 
পণ্য তামাক গোষানে 
উঠছে বাজারে আসবে 
বলে। 





মালদহের আম লরী 
চেপে বসেছে জাকিয়ে। 
লক্ষ্যস্থান কোলকাতার 
বাজার। 


গাজমহলে ফলের রাজ! 
আম সেজে গুজে পুরো 
্রস্তুত। অদুরেই 
কোলকাতার রেল 
গাড়ি অপেক্ষায়। 





মতে৷ গুরুত্বপূর্ণ একট! মাসের কথ! মনে পড়বেই | 
এই খরিফ মরস্থমে। খরিফের ফসল কাতিকের 1/% 
কুলে ছুয়ে ছু য়েই অস্রাণের তীরে উপছে পড়বে। টা 
কাজেই কাঁর্তিকে শস্যরক্ষার কাজ না করলে 
আত্তি দেখ! দেবেই। কিন্তু একটা কথ! আছে। : 
আষাঢ়ে বীজতলা; শ্রাবণে চারা রোয়!, আশ্বিন 
কাঁতিকে পরিচর্য!, শস্তরক্ষ। আর অসত্রাণে ফসল 
তোলা-_এই সহজ ছকে ছকে কৃষি মরস্থমটা সব 
সময় যেন চলে না। কখনে! খরা) কখনো বন্যা) 1/2. 
এট। সেটা নানা ছুধিপাকে ছক যেন একটু আধটু /, 

নড়ে যায়। তাই শ্রাবণে চারা রোয়ার কথ! ॥ 





থাকলেও বৃষ্টি না পেলে কৃষককে শ্রাবণে বোকা- 
0 বনে বসে থাকতে হয়। রুইতে রুইতে ভাদ্র 
অব্দিও অপেক্ষা করতে হয়। বন্যা হলেও 
তেমনি চারা ডুবে যায়। সমস্ত! দাড়ায় নতুন 
করে রোয়| কর! বা অন্য কিছু বোনা সেই 
জমিতে । 
এবারের খরিফ মরসুমে গ্রামাঞ্চলে গোট! 
আধাঢ় শ্রাবণে খুব একট! বৃষ্টি হয়নি। কিন্ত 
ভাদ্র পড়তে অন্ততঃ মেদিনীপুর, মুশিদাবাদ, 
২৪ পরগণ! ইত্যাদি কয়েকটি জেলায় রীতিমত 
বা দাড়িয়ে গেল। আশ্বিনেও সেই বন্যার মারের 
আঘাত যেন কাটিয়ে উঠতে পারেনি জেলাগুলে।। 
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এ অবস্থায় কার্ডিকের কর্তব্য মোড় ঘুরে 
 গেল। এমনি পরিস্থিতিতে কৃষকদের রবি শস্ত 
| এবং শীতকালীন শস্তের জন্তে এখন থেকেই তৈরি 
হতে হবে। তার! তৈরি হবেন সরষে, আলু, 
_আখ্মমুহুরী, ভুটা প্রভৃতির জন্তে। 
আর যে সব অঞ্চলে বন্যা হয়নি, কিংব! অতি 
বৃষ্টিতে জল কিছুটা দাড়িয়েও নেমে গেছে, সে সব 
অঞ্চলে কষকর! কার্তিকে সার দেবেন শেষবারের 
মতো । পরিচর্যাও দরকার রোগপোকা দমাতে । 
শতকরা ২০ ভাগ শক্তির লিনডেন বা থায়োডেন 












__ শতকরা ৩৫ ই-সি বা ফোনেট্রোখায়োন শতকরা . 


৫০ ই-সি, ৫০০ মিলি লিটার ব! শতকরা ৫০ ভাগ 
শক্তির জলে গোলা বি-এইচ৮-সি ২ কেজি এবং 
কপার অক্সিক্লোরাইড ৩০* লিটার জলে গুলে 
_ একরে ছিটাবেন তারজন্তে । 

- দেশী আমন ধানে এ মাসের প্রথম থেকেই ফুল 
আসতে শুরু করবে। এ সময় জল টান যেন না 
পড়ে। ধানে দ্ধ এলে গন্ধি পোকার আক্রমণের 
0 ভয় থাকে। এর জন্য একরে ১০ কেজি শতকরা 
১০ ভাগ শক্তির বি-এইচ-সি শুকনে দিনে গাছে 
বা ভালভাবে ছিটিয়ে দেবেন। অধিক ফলনশীল 
2 বাদ এ মাসে অনেক জারগায় কাটার উপযুক্ত 
বা হয়েছে, সেই ধান কেটে পরের শল্তের জন্য তৈরী 

হতে হবে। 

.. বোরে! মরহুমে রোয়ার জন্যে কার্তিকের 
মাঝামাবি থেকে লাঠিশাল ও শেষ সপ্তাহ থেকে 
ৃ আই-আর-২০, জয়া, রত্বা, সি-আর-৪৪-১১ 
টি নর, বিষয় ইত্যাদি ধানের বীজতলা তৈরি 


















কার্ঠিকের মাঝামাৰি থেকে কল্যান লোনা | 
বুনতে পারেন। একর প্রতি ৯-১০ গাড়ি গোবর 
সার জমি তৈরির সময় এবং শেষ চাষের আগে 
একরে ১২০ কেজি সুফল! ২০২০০৩৪ 
৪০ কেজি মিউরেট অব পটাশ বা ১৬০ কেজি 
ফলা ১৫ £ ১৫: ১৫ অথবা ৫* কেজি ইউরিয়া, 


১৫০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৪* কেজি মিউরেট 
অব পটাশ দিন। বোনার আগে ২-১টা সেচ 


দিয়ে নেবেন। একরে ৪০-৪৫ কেজি বীজ 
৬৮ দূরত্বে সারিতে বুনুন। য় 


উর্বর বেলে দোআশ মাটিতে কা্তিকেই 


বুক্ুন। ৮-১০ বার লাঙ্গল দিয়ে ও মই দিয়ে রি 
জমি ভালভাবে তৈরি করতে হবে। জমি তৈরির ই 
সময় একর প্রতি ৬-১০ টন গোবর বা কম্পোষ্ট 


সার দিন এবং বীজ বসানোর দাড়ায় একরে 
২০০ কেজি ২০ £ ২০ ৫০ সুফল ও ৯৪৬ কেজি 
মিউরেট অব পটাশ ব! ২৬৬ কেজি সুফল! ১৫: রা 
৯৫ £ ১৫ অথবা ৮৮ কেজি ইউরিয়া, ৩৭৫ কেজি বে 
সুপার ফসফেট ও ১০০ কেজি মিউরেট অব 
পটাশ দিন। 


কিডনী প্রভৃতি জাতের আলু লাগাবেন। একরে 
৫-৬ কুইন্টাল বীজ লাগবে । বীজ শোধন করে 

লাগাবেন বে 

এরিটান-৬ বা টাফাসন-৬ মিশিয়ে তাতে ৬ 


কুইন্টাল বীজ ১ মিঃ ডুবিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে 


নেবেন। | ্‌ 
১৮-২০” দূরের সারিতে ৬৮৮ পর পর 
৩ গভীর করে বীজ বসাবেন। সাতার 


১৩ 


নিশ্চয়ই জল নিকাশী নাল! 
রাঁখবেন। কুফরী চন্দ্রমুখী, কুফরী সিন্দুরী, রয়েল 


৩০০ লিটার জলে ৪** গ্রাম 








সার মিশিয়ে দেবেন। 
আখের রোগলো পর পর বসিয়ে দিয়ে তার 


os বহর: : : পঞ্চবিংশ ব্ধঃ রি সংখ্যা 


পর প্রথম তিন সপ্তাহ ৩-৪ দিন পর পর ঝাপটা 
তি দিন। 
১ আখ লাগানোর ভাল সময় কাতিক। জমি 
বা তৈরির সময় একরে ৫ টন গোবর সার মিশিয়ে 
_ দেবেন। ৪-৫ বার চাষ করে ২২ দূরত্বে ১ “ফুট 
চওড়া ও ১০ ” গভীর করে নাল! কাটবেন। 
_নালার মধ্যে একরে ৫ টন গোবর সার) ২৬৭ 
কেজি স্ুফলা ১৫ £ ১৫ £১৫ বা ২০০ কেজি 
সুফল ২০ £ ২০ £ ০ ও ৬৭ কেজি মিউরেট অব 
পটাশ অথবা ৮৬ কেজি ইউরিয়া) ২৫০ কেজি 
সুপার ফসফেট ও ৬৭ কেজি মিউরেট অব 
 পটাশ দেবেন। নালার তলার মাটির সঙ্গে এ 
তারপর শোধন কর! 


| গা ওপর ২২২ মাটি চাঁপা দিন৷ 


পুরো কান্তিকেই রাই ও সরষে বোনা যায়। 
জমি তৈরীর সময় একরে ৯-১০ গাড়ী গোবর 
সার দিন। শেষ চাষের আগে দেশী রাই ও 
সরষের জমিতে একরে ৬৬ কেজি সুফল! ১৫: 
5৫35৫ বা ৫০ কেজি সফল ২০ £২০ £০ ও 
১৬ কেজি মিউরেট অব পটাশ দিন। আশ্থিনে 


র ২ _ বৌনা এপ্রেষ্ট মিউট্যান্ট রাইএর জমিতে বীজ 
. বোনার ২১ দিন পরে ২০ কেজি হারে ইউরিয়। 
_ চাপান সার দিন। 


জাব পোকার আক্রমণ হতে পারে। 
. আক্রমণ হলে প্রতি লিটার জলে ই মিঃ লিঃ 





ম্যালাথিয়ন মিশিয়ে ছেটান ৷ LL 


মাছির আক্রমণ এ একরে ১. কেলি রি 
ডি-ডি-টি ৫ শতাংশ বা. বি-এইচ-সি ৫০ ৃ 


শতীংশ-৪০-৫০ গ্যালন জলে গুলে ছিটাঁবেন। 


কাঠিকের প্রথম সপ্তাহে মুনুরী বুনতে পারলে . 
ভাল। দরকার দৌআশ মাটির। ধান কেটে 


কান রোগর * বা ২ মি লি ঠা 





২-৩ বার জমি চষে নেবেন। ভালে! ফলনের 


জন্যে ছিটিয়ে বুনন । একরে দরকার ১৫. কেজি 
বীজের। সরষে, রাই ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়েও 


মুদুরীর জমিতে. 


মুস্থরীর চাষ করা হয়। 
সাধারণতঃ কোন সার দেয়! হয় ন1। কিস্তু 


ভাল ফলন পেতে হলে মুসুরীর জমিতে শেষ 


চাষের আগে একর প্রতি ১৮ কেজি ইউরিয়া ও 


১০০ কেজি সুপার ফসফেট দেওয়া উচিত। 


বি-৭৭) বি-৩১ এবং বি-৬২ জাতগুলোই উন্নত 
জাতের মধ্যে প্রধান! 


সবজি 


এবং চীরা বসানোর মাসখানেক পর একরে ২ 
কেজি রাইটক্স ও ১ কেজি ডি-ডি-টি শতকরা 
৫০ ভাগ ১০ টিন জলে মিশিয়ে ছিটাবেন। এ 


মাসেও ফুলকপি; বাঁধাকপি, মূলা: পালং, বেগুন, রে 


গাজর ইত্যাদি লাগাতে পারেন। 


২৪ 





যারা আশ্বিনে ফুলকপির চার! লাগিয়েছেন . 
তারা ১৫ দিন ও ৩৫ দিন পরে (হিসেব করে 
কাণ্তিকের কর্তব্য অনুসরণ করবেন) একরে 
৩৩ কেজি হারে ইউরিয়া! চাপান সার দেবেন। 








1 











নিবারণ চাষী চকোত্তিদের আর মিত্তিরদের 
জমি চাষ করত। আর--অবসর সময়ে খড়ের 
ছাউনী আর বেড়া মেরামতের কাজ করত। 
তাতে সংসার চক্রট! খুব স্বচ্ছল ভাবে না 


চললেও উপোস দিতে হোত না কাউকে। 


মোটামুটি চলে যেত। কিন্তু ওরই মধ্যে উপো- 
সের দিনও এসে পড়ল আচম্কা। চার দিনের 
জ্বরে একদিন সকালে হঠাৎ চোখ বুজল নিবারণ 

বড় ছেলে বিন্দে তখন বানেশ্বর পণ্ডিতের 
পাঠশালায় দুলে ছলে নামতা পড়ছিল। 
নিবারণই ছেলেকে ঠেলে পাঠিয়েছিল পাঠ- 
শালায়। বলেছিল-_“বাপ লাঙ্গল ঠেলে জীবন 
কাটাচ্ছে বলে বেটাও যে তাই করবে-_তার কি 
মানে আছে? বিন্দেকে আমি আমার হতছেদ্দার 






কাজ করতে দেবো নি। ও লেখাপড়া শিখবে, 


মানী গুণী হবে”_-তা বানেশ্বর পণ্তিতও তে। 


+ 


£ পঞ্চৰিংশ বর্ষ ঃ ১৬ সংখ্য 







ই কথাই বললেন। 





ওকে আমি ছুমাস পরে শহরে নিয়ে গিয়ে 
_ বৃত্তি দেওয়াবো-_দেখবি বিন্দে ঠিক জলপানি 
পাবে। মস্ত মানী গুণী হবেরে বড় হয়ে, 
বুঝলি {?” কৃতজ্ঞতায় মাথা নেড়েছিল নিবারণ। 
আর বিন্দে বানেশ্বর পণ্ডিতের পাঠশালায় বসে 
দুলে ছলে নামত! পড়তে লেগেছিল । 

: এমন সময় ছোট ভাই রাখাল গিয়ে বললে 
: “দাদ, বাড়ী চল_-বাবা মরে গেছে” 

_.. খবরট। শুনে বিন্দের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাঠ- 
শালটাও যেন থমকে গিয়েছিল হঠাৎ। থমকে 
গিয়েছিল বিন্দের মাও । 

কিন্তু চমক ভাঙ্গতেই নিবারণের ব্ধিব! 
_ উপোসী বউ-অকুল সমুদ্রে পড়ে তেরে! 
বছরের বিন্দেকে আকড়ে ধরেই বাঁচতে 
₹ চেয়েছিল। বলেছিল--“ও বিন্দে, পাঠশালা 
এবার ছাড়। চাষীর ছেলে, তোদের চাষী 
হওয়াই ভাল। লেখাপড়। শিখে মানী লোক 
হওয়া কি তোদের সাজে? তার চেয়ে তোর 
বাপের নাঙ্গলট। নিয়ে চক্কোত্তিদের ওখানে যা। 
একটু কীদাকাটা করিস বাপ, তোর বাপের 
কাজটা যেন তোকেই দেয়। তুই ছোট বলে 
যেন অপগেরাহ্ি না করে|” 

_ কিন্তু একথা শোনার পর তেরে এলেন বানেশ্বর 
_ পণ্ডিত_-“এ তুমি কি কথা বলছ বিন্দের মা) 
[অমন মেধাবী ছেলে, ওকে দিয়ে ছুমাস পরে 
আমি বৃত্তি দেওয়াবো ঠিক করেছি যে-_-আর 
তুমি কিন! তাকে মাঠে পাঠাচ্ছে! ? ছেলেটার 
জীবনটা তুমি মা হয় নষ্ট করে দেবে বিন্দের মা? 
আজ তুমি পেটের কথা ভাবছ--কিন্তু পেট 





টু  বললেন-- রী 
‘নিবারণ, ছেলের তোর মাথা আছে-_দেখিস 


একরকম করে চলে যাবেই-কিন্তু সমাজে . 


একটা! প্রতিষ্ঠা পাওয়া--কজনের ভাগ্যে হয় 
বলে! দিকিন ?” রি 

বিন্দের মা! বানেশ্বর পণ্ডিতের কথা ফেলতে 
পারেনি। চোখ মুছে চক্কোন্তিদের বাড়ীতে 
বাসন মাজার কাজটাই নিয়েছিল । আঁর বিন্দে 
বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে জলপানি পেয়ে বানেশ্বর 


পণ্ডিতের উৎসাহেই শহরে গিয়ে হাইস্কুলে ভর্তি. 


হয়েছিল। বিন্দে জলপানি পেয়েছে, বিন্দের 


মার এক মাঠ ফসলের মতই আনন্দ । বিন্দেকে 


জড়িয়ে ধরে ছুচোখের জল ফেলে বলে-"*ওরে; 
আজ যদি তোঁর বাপ বেঁচে থাকতো--” 

দশ বছরের রাখাল তখন কোদাল দিয়ে 
মাটি কোপাচ্ছে গোয়াল ঘরের পেছনে। ফুল 
কপি আর লঙ্কার চার! লাগাবার আয়োজন 
চলছে ওর। রাখালের বাড়ন্ত গড়ন। দরশবছরের 
রাখালকে দেখে মনে হয় তেরো বছরের স্বাস্থ্য- 
বান কিশোর। রাখাল মনের আনন্দে মাটি 
কুপিয়ে চলে, বিন্দের জলপানি পাওয়ার দিকে 
ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। গোয়ার গোবিন্দ 
রাখালের ধৈর্য কম। অল্পেতেই রাগ হয় ওর । 
হাঁক ছাড়ে_“মা) কোথায় গেলি তুই ?” 
ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে বিন্দের ম--“এই তে 
বাপ, কি বলছিস ?” | 


রাখাল হাত দিয়ে মাটি আলগ! করতে করতে 
বলে--নমুগুর খান! কোথায় রাখলি। দে, তো . 


মাটিগুলিন ঝুর ঝুরে করি ।৮ 





বিন্দের মা মুগুর এনে দেয়। তারপর একটু bh 


ভয়ে ভয়ে বলে--“ও রাখাল--রাখালরে, এখেনে 


মাটি কুপিয়ে তুই করবি কি? 
রাখাল গম্ভীর হয়ে বলে-_“চুপ করে ভাগ, না 
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. কি করি! ফুল কপির চার! লাগাবে! বুঝলি 
_ _. দেখবি কত ফুলকপি হবে তোর ঘরের ছুয়ারে-_ 
__ এ উক্তুরের সারিগুলিন দিয়ে ফুলকপি, আর 
প্র দক্ষিণ দিক দিয়ে লঙ্কার চারা লাগাবো-- 
লঙ্কা?” 
শসা রে হ্যা, কাজুলি লঙ্কা! কালে! কালে! 
আববড়ো-বড়া লঙ্ক। হবে, পাকলে আবার লাল 


টুক-টুক করবে,-__পাস্তা ভাতে মেখে খেতে যা 


_ লাগবে না [৮ 
বিন্দের মা গালে হাত দিয়ে কি ভাবে। তারপর 
-. বলে--ণও রাখাল, তুইকি পারবি রে--ফুলকপি, 

a লঙ্কা, -_ইসব ফলাতে? ওযে অনেক 
.. হাঙ্গাম।” 

রাখাল একটু উষ্ণ হয়। মাথ! ঝাঁকিয়ে বলে 
ৃ “পারব ন! কেনে শুনি? হালদার কাঁকাঁরা 

_... কত লাগায়, আমি দেখিন! বুঝিন? কত ভাল 

রি ভাল সার দেয়, মাটি কুপিয়ে ঝুর ঝুরে করে, 

আল বেঁধে ভাল চার! লাগায়, কল! গাছের খোল 
দিয়ে ঢেকে রাখে, জল দেয়--কত যত্ব করে ! 
আর আমাদের গোয়াল ঘরের পেছনে ই মাটিতে 
তো কত সার। পরিচ্ছম বেশী লাঁগবেনি। 

ফুলকপি আর লঙ্কা কেনে; দেখবি আমি- বেগুন, 

a পেঁয়াজ, আলুর চাষও করব ।” 

-.. বিন্দের মা! চোখ বড় বড় করে তার সেদিনের 
ছোট্ট রাখালকে দেখে । তারপর প্রায় ফিসফিস 
... করে বলে--“তোর বাপ এসব কিনেই খেত ।” 

রাখাল এবার রেগে ওঠে। মুগুর দিয়ে মাটি 

গুলোকে পেটাতে পেটাতে বলে--“আমি তোকে 
















কিছু কিনে দেবোনি। নিজের হাতে লাগাবে, 
ই কত খাবি খাস এখন। আর কিনে দেবো 
কোথেকে? পয়সা পাবে! কোথায়? আমি তো 





ব্রা: : আশ্বিন ২ £ ১৩৮০ রি 
আর বাবার মত ঘর মেয়ামতির কাজা 
করবো নি।৮ ৃ 
বিন্দের মা অবাক হয়_-“ওমাঃ তোর বাপ তো 
এ করেই সংসার চালাতো সার! বছর ৷” 

রাখাল মাথা ঝাঁকিয়ে বলে--“আমি পরের 
বাড়ীর চাকর হতে পারবোনি। দাড়া না, 
আর ছুটে! বছর পরে তোকেও আর বাসন 
মাজতে দেবোনি আমি৷? 
বিন্দের মা হতভন্ত হয় রাখালের কথায়। মনে ' 
হয় সেদিনের সেই ছোট্ট রাখাল আর নেই। 

এই কদিনেই কত বড় হয়ে গেছে। 
.তবু বিন্দের মা ভয়ে ভয়ে বলে--“তুই বলিস 
কিরে, তোর বাপ চাকরের কাজ করত? তুই 

তাহলে তোর বাপের মত চক্কোত্তি আর 

মিত্তিরদের জমিও চাষ দিবিনি 1” এ 
দুহাতে ঝুরে! মাটিতে আল বাঁধতে বাঁধতে রাখাল 
বলে--“পরের কাজ করা তো চাকরের কাজই, 
আমি নিজ হাতে চাষ করব দেখিস--বাবার 
লাঙ্গলেই চাষ করব, কিন্তুন পরের জমিতে নয় 7৮ 

_-৭ওমাঃ নিজের জমি পাবি কোথায়? 

_“কেনে, আমাদের পুকুরটা তো ভরাট হয়ে 

গেছে। ওতেই শুরু করব আগেঃ তারপর জমি 
বাড়াবেো আস্তে আস্তে 1% 
বিস্ময়ের সীমা থাকে ন! বিন্দের মায়ে--তার ও 
রাখালের এত বুদ্ধি! আস্তে আস্তে বলে-- 
“কিন্তুন, এ পুকুর ভরা জমিতে কি ধান হবে রে?” 
রাখাল বলে--“কেনে হবেনা? পত্যেক বছর 
বন্যায় পলিমাটি পড়ে পড়ে তোর পুকুর ভরল না? 
তবে? পলি মাটিতে ধান হবে নাঃ তুই বলিস 
কি মা? বাবা বলতে|--মনে নেই তোর. 
পলি আর দোজাশে যা ধান হয়, অমন আর 
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কিছুতে হয় ন।-তুই কিছু জানিসনে 1 


তা সত্যিই বিন্দের মা শুধু যে কিছু জানে 


_ না, তাই নয়, কিছু বোবেও না। আর বোঝে 


না বলেই বছরের পর বছর বিস্ময়ের মাত্র! 
চড়িয়ে চড়িয়ে দেখতে থাকে__রাখাল ক্রমে কুড়ি 


বছরে পা দ্িল--আর সেই পৈতৃক বাড়ীটা পচ! 


রি পুকুরটা, বলদ জোড়া আর লাঙ্গলটা__এই 
মূলধন নিয়ে সংসারের অবস্থ। পালটে ফেলল 
কেমন করে । 
ক bd চর 
তা বিন্দেও কিছু কম করেনি। শহরে গিয়ে 
_ জলপানির টাকায় আর ছোট ছোট ছ একটা 
_ টিউশানি করে হু দুটো! পাশ দিয়েও ফেলেছে। 


_ তারপর চকুরীও পেয়েছে একটা, প্রত্যেক মাসে 


_ পীচশে। টাকা করে মাইনে পাচ্ছে এখন। চিঠি 
লিখেছে মায়ের কাঁছে। বানেশ্বর পণ্তিতই সে 
চিঠি পড়ে শুনিয়েছেন বিন্দের মাকে। সগৰ 
বলেছেন--“কেমন বিন্দের মা, আমি বলিনি 
তোমায়_-ছেলে তোমার মানী গুণী লোক হবে, 
বিদ্বান হবে। বিন্দে তোমার আর বিন্দে নেই 

_এখন সে বৃন্দাবন বাবু ৷” 

বিন্দের মার ছুচোখ ছাপিয়ে জল পড়ে--“আজ 

যদি ওর বাপ বেঁচে থাকত পণ্ডিত মশাই ।” 

.. বিন্দে এর মধ্যে দুবার ছুটি নিয়ে বাড়ী 
_এসেছে। বাখালকে দেখে মাকে দেখে 
ংসারের স্বচ্ছলত! দেখে খুসি হয়েছে । ছোট 

বেলার রাখালের সঙ্গে খুনস্থটি করার, কীচালঙ্কা 
দিয়ে পান্তাভাত খাবার, গাছে ওঠে আম পাড়ার 
ছোলমানুষী ওকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু কাচা 

লঙ্কা দিয়ে পাস্তাভাত খেতে গিয়ে ঝাল লেগে 
 দাপাদাপি করেছে। রাখাল সকৌতুকে তাই 


‘২৮ 






রি বরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই তরতর oo 


করে উঠে গেছে গাছে, ডাল বাঁকিয়ে প্রচুর 


আম পেড়ে দিয়েছে, আর বলেছে-“তুই কেন 


এসব করতে আসিস দাদা? গাছে উঠে আম 
পাড়া, লঙ্কা দিয়ে পাস্তাভাত খাওয়া কি তোকে 
সাজে? তুই মানী লোক হয়েছিস না? তুই 
কি এখনও বাবার মত চাষী আছিস? পীচশে। 
টাকা মাইনেতে চাকরী করিস না?” 


তা সত্যি, পাচশে। টাক! মাইনেতে চাকরী 


পেয়েছে বৃন্দাবন । কিন্তু বিন্দের মার কপালে 


বুঝি বিন্দের পয়স! ছিলনা । একদিন চিঠি এল।' 


বাঁণেশ্বর পণ্ডিতই পড়ে শোনালেন। বৃন্দাবন 
ওখানে বিয়ে করেছে। নতুন সংসার পাঁচশো 
টাকাতে কুলোয় না। বানেশ্বর পণ্ডিত মাথা 
নেড়ে বলেন--“ত বৃন্দাবন এখন মানী লোক। 
মানী ঘরের মেয়েই বিয়ে করেছে বিন্দের মা। 
তোমাদের চাঁধীর ঘরের মেয়েকে বিয়ে করলে 
ওর মান থাকে কি করে?” 

এবারে কিন্তু বানেশ্বর পণ্ডিতের কথায় মন ভরল 
নী বিন্দের মার । 
এসে বলল--্পচিশ বছর বয়স হোল তোর-- 
এবার তুই বিয়ে কর রাখাল ।” 

মুড়ি খেতে খেতে থমকে তাকাল রাখাঁল_ 
“বিয়ে ?” 

বিন্দের ম! জেদ ধরে বলে_ হ্যা, আমি বুড়ো 
হয়েছি। এতবড় সংসার দেখে কে এখন? 
তোঁরও তো কোন বাঁধা নেই আর-তরী 


তরকারী আর ধান বেচে কবছরের মধ্যে জমি 


বাড়িয়ে ক বিঘে জমি করেছিস, নিজের হাতে 
চাষ করে করে ফসল ফলাস-_হ জোড়া বলদ 
হয়েছে, গাই হয়েছে-_-এখন আর বাধা কি? 


দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে রাখালকে 





রঃ এত বড় সলার করেছিল “সাহ. একটা বৌয়ের 
ভার নিতে পারবি ন?” 








বিশাল বাহু মেলে ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে 
0 রাখাল। এই সবল বাহু দুটো! দিয়ে সে এত 
করেছে, আর একটা সামান্য বোঁকে পুষতে 
পারবে না? 
বিয়ে হয়ে গেল রাখালের, ওদেরই পালটি 
ঘরের মেয়ে ফুলির সঙ্গে । ফুলির নিটোল স্বাস্থ্য; 
কস রং) আর খুব কাজের মেয়েও ৷ 
খুব ভোরে লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যায় রাখাল । 
কাজের সাহায্যের জন্য একট! লোকও রেখেছে । 
সেও সঙ্গে যায়। ফুলি পান্তাভাত বেড়ে দেয়। 
_ তারপর হাঁসের খোপ খুলে দেয়। নানা রঙের 
হাসের! পুকুরে গিয়ে ডুব দেয়। ডিমগুলে! 
খোপ থেকে বের করে নিয়ে--ফুলি ঘর ছুয়োর 
ঝাঁট দেয়, গোবর গুলে ঘর, উঠোন নিকিয়ে 
তকৃতকে করে, গাই ছইয়ে দুধ ঢেকে রেখে কলসী 
নিয়ে পুকুরে যায় স্থান সারতে । উঠোনের 
একপাশে ধানের গোল।; তারপাশে গাইট! বীধ। 
থাকে, সাদায় কালোয় মেশানে! বাছুরট। 
লাফালাফি করে-_বাঘ! কুকুরট! তাই দেখে 
মা বারান্দায় বসে খই বাছে। ক্ষীণ দৃষ্টিতেও 
বিদ্দের মার দুচোখে গর্ব ঝরে পড়ে । 
bd কচ ক 
ছবছর বাদে হঠাৎ বৃন্দাবন বাড়ী এলে! 
৪৮. বউকে নিয়ে। সঙ্গে একটা রোগা ছেলে। 
তখন রাত পুইয়ে এসেছে। বৃন্দাবন তকতকে 
_ উঠোনে এসে দীড়াল। কুকুরট! খেকিয়ে উঠল। 

















.... রাখাল হাসে। কিযে বলে ওর মা। বৌয়ের 


রাখাল, দরজ! খুলে সর ak দেখে বৃন্দাবন | 


রাখাল প্রায় চেঁচিয়ে উঠল- “দাদা তুই?” তার- 


পর মাকে, ফুলিকে ডাকাডাকি করে বাড়ী 


মাতিয়ে তুলল। ্ 

আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি এসে গেল। রাখাল 
চিন্তিতমুখে চালকুমড়োর মাচান বাধতে বাঁধতে 
আকাশের দিকে তাকায় । বৃষ্টি হচ্ছেনা এখনো! । 
বীঁজতলার চারাগাছ বড় হয়ে গেছে। রোয়া 
লাগাবার সময় হয়ে এলে । বৃন্দাবন রোগ! 


ছেলেকে কোলে নিয়ে সাড়া বাড়ীতে ঘুরে রি 


বেড়ায়। বৃন্দাবনের বউ ফুলির তুলে আনা 


পুকুরের জলে স্নান সেরে জল ঢেলে তুলসী 


গাছের গোড়াট। নিকোতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে। 
মস্তবড় ভাতের হাঁড়িটা উন্ণুন থেকে ক্ষীপ্র গতিতে 
নামিয়ে কুটনে! কুটতে বসে ফুলি। বৃষ্টি কামন! 
করে রাখাল। বৃষ্টি চাই, প্রচুর বৃষ্টি । 

রাতটা! অসহা গরম | একটু বাতাস নেই 
কোথাও । গাছের পাত! পর্যন্ত নড়ছেনা। 
ছেলেটা! ছটফট. করছে। বৃন্দাবন তাঁলপাথ! 
দিয়ে হাওয়া করে চলেছে। 


বউট!। ঘুম আসছে না এই গরমে। এক 
সময়ে উঠে বসল সুরমা । চোখ বুজে শুয়ে ছিল 
বৃন্দাবন ৷ 

স্বরমা বলল--“শুনছে!। চোখ বুজেই 
বৃন্দাবন বলে--“হু”। | 


--“কলকাতা। থেকে তোমার চিঠি এখনও এলনা 1৮ 


বৃন্দাবন বলে--“তাইতো! দেখছি। ধর্মঘট চলছে . 
হয়তো এখনও । নইলে যতীন চিঠি লিখত। 
ও আমার বন্ধু লোক, আমাকে ঠকাবে না 
নিশ্চয়” 5 


ওদের দিকে পেছন 
ফিরে মুখ গোমড়া করে শুয়ে আছে বৃন্দাবনের 


 পাকনা। 





ৃ বরা: ; পঞ্চিশ ব্য: এ সংখা 
সুরমা একটু অর্ধ হয়ত, কবে শেষ হবে 
তোমাদের ধর্মঘট বলতো? আর কতদিন এই 
_ চাষাড়ে বাড়ীটাতে আমাদের থাকতে হবে ?” 
_' বুন্দাবন অবাক হয়--“বলছ কি তুমি? চাষাড়ে 
বাড়ী? 
বাগ হয় স্থরমার-“চাষাড়ে নয়তো কি? তোমার 
এ তাগড়| চেহারার জোয়ান ভাইট1 মাঠে গিয়ে 
জল কাদার মধ্যে লাঙ্গল ঠেলে না? আর এ 
 বউটা-সাতহাত ঘোমটা দিলে কি হবে-__থাল। 
_ ভৰ্তি ভাত, নিয়ে গিয়ে মাঠে তোমার ভাইকে 
খাইয়ে আসেন।? মান সম্মান বড় বেশী হয় 
তোমার এতে, না? আর কথাবার্তার শ্রী দেখনা 
তোমার মা আর ভাইয়ের ? বউটাকে কেমন 
তুই তোকারি করে কথা বলে; কোন আক্র বলে 
জিনিস পর্যন্ত নেই--আর বউটাও এমন নিলজ্জ 


__ হি হি করে হেসে অস্থির হয়_মাঁন সম্মান বড় 


_ বাড়ে তোমার, না 1» 
--শ্চুপ করো-.* বৃন্দাবন ধমকে ওঠে--“আস্তে 
বলতে পারোন! ? ওর শুনতে পেলে” 
ধমক খেয়ে সুরমা একটু থমকে যায়। তারপর 
চাঁপা কণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে ওঠে_- 

কেন চুপ করবে! শুনি? শুনতে পাবেতে! 
রঃ এই চাষাভূযৌর বাড়ীতে তোমার 
বউকে যে খোলা যায়গায় স্নান করতে হয়_-একটু 
. আড়াল কর! জায়গা পর্যন্ত নেই--সব জায়গায় 
.' ভোঁমার ভাই কুমড়ো-টযাড়স লাগিয়েছে 
a লজ! করে না তোমার ?” 


টি হাসে একটু । বলে--“আমার ভাইতো 


_. চাষাভূষোই। চাষীর ছেলে চাষী হয়েছে__ এতো! 
টা মাত বলেছি আগেই । মান সম্মানের বালাই 
_ নিয়ে অত মাথা ব্যথাও নেই আমার ভাইয়ের । 











কিন্ত অফিসে ছাঁটাই হয়ে পেলাম ধর্মঘট শুরু 
হল। তখন তুমিই তো বললে গ্রামের বাড়ীতে | 
চলো-_খরচ বাঁচবে । তা যতদিন না ধর্মঘট 
শেষ হয়-_ততদ্দিন এই চাষাভূষোর বাঁড়ীতেই-_” . 
- থামে হয়েছে । আমি.এখানে আসতে 
বলে__অগ্তায় করেছি নাকি ? এ বাড়ীতে তোমার 


শে আছে মা? তোহার জং ছু বিডির 


টাক। নিয়ে চলো” 

বৃন্দাবন অবাক হয়। সত্যি, তার যে অংশ 
আছে--তা সে ভুলেই গিয়েছিল প্রায়। একটু 
হাসল বৃন্দাবন। তারপর তালপাখাটা নাড়াতে 
নাড়াতে বলল--“অংশ আছে তো শুধু এই 
পৈতৃক ভিটেটুকুর ওপর । রাখালের পরিশ্রমের 
সম্পদ-_-এ হালের জমিগুলোর ওপর তো নয়। 
বানেশ্বর পণ্ডিত-যে আমায় বঞ্চিত করে 
দিয়েছে। ও জমি রাখালের বুকের পীজর--- 
ওগুলো থেকে ওকে কেউ ছাটাই করতে পারবে 
নাঁ। আমিও পারব না । আর--আমার অংশের 
এই ভিটেটুকুর অর্ধেক বেঁচে যা পাবোকল- 
কাতায় গিয়ে তাতে এক মাসও চলবে না সুরমা” .. 
স্থরমা কথ! বলল না। অপরিসীম স্বণা আর : 
বিরক্তিতে গুম হয়ে রইল শুধু। 
ভোর বেলায় বৃষ্টি শুরু হল। ঘামে ভেজা 
শরীরের ওপর খোল! জানাল! দিয়ে ঠা্ড। হাওয়া 
এসে লাগল । রাখাল জেগে উঠল। ফুলিও 
ধরমর করে উঠে বসল। বাইরে বেড়ার গায়ে 
খুঁটে দিয়ে রেখেছিল ফুলি-_ভিজে গেল হয়তো । 
দরজা খুলে ফুলি ছুটে গেল। কি ভেবে পিছন 
ফিরে তাকাতেই ফুলি দেখল রাখালও এসে 
দাড়িয়েছে উঠোনে । রাখাল -হাসছে। আনন্দে 

















আর উত্তেজনায় ওর বিশাল লোমশ বুকটা 








চুলগুলে! হাওয়ায় উড়ছে। গুড়িগুড়ি বৃষ্টির 
ছাট এসে পড়ছে ওর চুলে শরীরে। ফুলি অবাক 
হয়ে তাকিয়ে রইল। রাখাল বলল-_৭বিষ্টি 
এসে গেছেরে ফুলি” ফুলির যেন চমক ভাঙ্গল-. 
টি, র্‌ তাড়াতাড়ি ঘটেগুলো তুলতে তুলতে বলল-_ 
. শস্ছ্যা,তা এলো তো।” 
হঠাৎ রাখাল এগিয়ে এসে খপ, করে ফুলির 
হাতটা ধরে নিজের বুকের ওপর রাখল । রাখালের 
বুকে হাত রেখে ফুলি বুঝতে পারে আনন্দে 
রাখালের বুকটা সত্যিই ওঠানামা করছে। বুকের 
কাছটিতে কান পেতে ফুলি শুনতে পায় 
রাখালের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শব ।' ফিস ফিস 
করে রাখাল বলে--“মাটি ভিজছেরে ফুলি, ভিজে 
ভিজে নরম হয়ে যাচ্ছে_-দেখেছিস কি হুন্দর 
সৌদ! গন্ধ, গ্াখ-_-ভিজে মাটির গন্ধ 1” 
ফুলি মিনতী করে বলে--“দেখেছি দেখেছি, 
এবার ছাড়ো দিকিন, ঘুঁটোগুলিন সব ভিজে 
“গেল যে।” 
রাখাল হাত ছাড়ে না ফুলির। ছেলে- 
মানুষের মত বলে-_ভিজুকগেন।- সব ভিজে 
যাক। আজ সব ভিজে যেতে দে ন! কেনে ফুলি? 
দেখবি, দোলানো জমিগুলোতে জল পড়ে পড়ে 
কেমন নরম হয়ে যাবে, মাটিটা1। বিটি হবে 
আরো হবে দেখবি-দোলানে! জমিটার ওপর 
_. জল জমে যাবে, কাদা করে নিয়ে তার মধ্যে 
রোয়৷ লাগাতে লাগাতে নেশা ধরে যাবে ফুলি” 
পুকুর পাড়ে ব্যাঙের দল একনাগাড়ে ডেকে 
চলেছে আনন্দে। ফুলিরও আনন্দ হচ্ছিল। 
রাখালের কাছ ঘেষে দীড়িয়ে বলল--“দিন 





















টি ওঠানাম! করছে যেন, মাথ| ভর্তি কৌকড়ানো 





5 বসুন্ধরা : আশ্বিন : ক. ১৩৮০ 
কয়েক পরে তোমার ক্ষেতের রায়াগু 


L লিন কেমন 3 রি 





শ্যামলা হয়ে উঠবে নাগো ?* ূ ও 

রাখাল হাসে। ওর শক্ত সরল আর সাদা ডু 
দাতগুলো যেন স্বাস্থ্য আর আনন্দের প্রতীক । র্‌ 
রাখাল হেসে বলে--্থ্যা বুঝলি ফুলি, তোর যখন... 


খোক! হবে--তখন তার গায়ের রং ওমনি কচি... 


আর শ্যামলা দেখাবে-_দেখিস-_” 
ফুলি লজ্জা পেয়ে বলে--“আহা ৷” কিন্তু ওর ছু. 
চোখে স্বপ্ন ভাসে । 


রাখাল বলে--“তারপর আর ক'মাস পরেইতো : 


আবার সোনার বরণ ধরবে--সোনা ফলবে মাঠে 
বুঝলি ফুলি, তখন ঠিক তোর মত দেখাবে-_» 

ফুলি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রাখলের 
দিকে। ভোরের আলো অনেকটা ফুটে 
উঠেছিল। সেই আলোতে ফুলির টুকটুকে 
সোনা রঙের কপালে সি'দূর টিপটা জলজ্ল 
করছিল । 

একট! শব্দ হল ওপাশে । দরজা খুলে 
বিন্দের মা এসে বারান্দার হাঁসের খোঁপগুলে। টা 
খুলে দিল। হাঁসের দল বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে 
আনন্দে ঘাড় ছুলিয়ে ডাকাডাকি শুরু করল। 
গোয়ালে সাদায় কালোয় মেশানো কচি 
বাছুরটা ডাকল--“হান্ব! ৷” ফুলি ব্যস্ত হয়ে ভিজে 
ভিজে সপসপে অবস্থায়ই দুধ ছইতে গোলাল 
ঘরে ঢুকল। 

বারান্দায় দাড়িয়ে রাখাল বৃষ্টির ছাটগুলোকে 
আদর করে চোখে মুখে মাখিয়ে নিতে নিতে খুশি 
আর বিম্ময়ের সঙ্গে দেখতে পেল-_একটা সকাল 


ভূমিষ্ঠ হোল-_একটা তাজা, টাটকা আর প্রাণবন্ত 


সকাল। 

















দি জ্যান্রকাতি এও কেমিক্যাল্র কর্গোরেশন অফ ইণ্িয়। শরিজিটে £ 


রেজিষ্টার্ড অফিস : ৩৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৭০০০১৬ 

















বনুদ্ধরা” মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত । এই পত্রিকায় 
. প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা! প্রস্ততি । এছাড়া সমাজ উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েত, সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের গুপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সনস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
রচনা ফটো! সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়! হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলক্ষেপ কাগজের এক 
পুষ্টায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে । 0 
লেখ। পাঠাবার ঠিকান! এডিটর, বসুন্ধরা, কবিরা কার্বলের ৪২, গ্রেস্ামস্‌ রোড, কলিকাতা৪০1. 


উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২ ছোট গল্প এবং 
টু সাধারণ প্রবন্ধ ১৫১; কবিত| ১৫২; কুষি-বিষয়ক নাটক ২৫২; সাধারণ কুষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২। 
₹ বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি : 
টি সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো! বিজ্ঞাপন নেওয়! হয় না । 
বিজ্ঞাপনের হার নিন্মরূপ ঃ ] 
প্রচ্ছদপট--( বাইরের দিক) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক) ১৫০২ প্রতি সংখ্যা 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা--১০*২ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ র্ধপষ্ঠা-_৫০১ প্রতি সংখা।। সাধারণ সিকি = ১ 
২৫২ প্রতি সংখ্যা । 8 
দ্রষ্টব্য :_-এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
__ আই, ই, এন, এস, দ্বার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
_ বিজ্ঞাপন-মূলোর শতকর! ১৫৯ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি £ 
.. বনুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে । তবে বৎসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরো 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়া যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
নীলৰ হার "প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাধিক ৩২ টাকা । 



















ূ ষ্ঠ 
শস্ত সংরক্ষণ শস্ত সমৃদ্ধির পটল পথ ৫৮ 
পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায় টা 
খরা পীড়িত এলাকার উন্নয়নে কুয়োর 
Rie LAE i Rn 
খী ০০ ৯২১৩ 
মুরগী পালন শিল্প অর্থ নৈতিক ১ 
প্রগতির পথ নন ++ ১৪-১৭ a 
অমিয় কিশোর মণ্ডল 2 
ছোলার চাষ 
সধার্থ সাধক বীজ বপন যন্ত্র 
অমিয় কুমার দাস রা 
পশ্চিমবঙ্গে অধিক ধান্যোৎপাদনে উচ্চ ফল 
ডঃ সুধাময় বিশ্বাস 
খরিফ মরস্থমের চাষ পরিকল্পনা :.. 
ভবতোষ পালা 
চিদানন্দ গোস্বামী | 0 
সবুজ সারের চাষ --- চি ক ৩৭-৩৮ 
প্রাক খরিফে ডাল শস্যের উৎপাদন 
বাড়ানোর উপায় *** তত. ৩৯-৪০ 
শিবনারায়ণ সেন a 
| একর নি পাটের ফলন, বাড়ানো যায় ৪১-৪৩ 
































কৃষি ও সমটি Uz বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 
ৃ কর্তৃক প্রকাশিত। 








চাষী ডাইরা $ 
1 টিউব সবচেয়ে নিডরযোগ্য কেন 
তাৰ ৫টি কারণ জেনে রাখুন 


১ আইটিসি টিউবগুলি ২একমাত্র আইটিসিটিউবই ৩ 'হট' ওয়েন্ডিং প্রসেসের ৪ আইটিসি টিউবে ওয়েন্ডের 


আইএস £ ১২৩৯ (পার্ট ১)-_ ‘হট’ কনটিনিউয়াস ওয়েন্ড স্বাভাবিক প্রভাবের দরুন জন্যে ভেতরে কোন উ'চু নীচু 

১৯৬৮-র নিদ্দিষ্ট মান অনুযায়ী প্রসেসে তৈরি হয় এবং আইটিসি টিউবগুলির আগা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না। 
তৈরি বলেই এর দেয়ালে তার ফলে কোন্ড-বেণ্ট করার খেকে গোড়া পর্ধস্ত একই রকম ফলে আটকে থাকা কণিকা- 
নিখুত খেেডিং সম্ভব হয়। সময় ওয়েন্ড সিম খুলে চাপ থাকে এবং ওয়েন্ডের গুলিতে প্রতিহত হয়ে তরল ৬৮ 

কাজেই জোড়গুলি হয় অনেক যায় না। জায়গাগুলিতে স্বাভাবিক ক্ষয়ের পদার্থের গতিও রুদ্ধ হয় না। 


বেশি মঞ্জবৃত ও প্রেশার 
টাইট। ফলে টে"কেও বহুদিন। 


দরুন কোনো ক্ষতি হয় না। 
এব ফলেও এই টিউবগুলি অনেক 
বেশি টেকসই হুয়। 





১: 22 


৫ আইটিলি টিউবের (সাধারণত 
টাট। পাইপ নামে পরিচিত) গায়ে 
মোটামুটি এক মিটার অস্তর 
আইটিসি ছাপ খাঁকায় সহজেই 
চেপাযায়। গ্রাহকদের 
সুবিধার জন্তে বর্তমানে মাঝারী 
জাতের টিউবের গায়ে "1" 
ছাপও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে 
তারা যহজেই হাল্কা 
ও ভারী জাতের টিউবের সঙ্গে ॥ 


্ ৮ ৬১ 


দি ইন্ডিয়ান টিউব কোম্পানি লিমিটেড _ টাটা-সটুয়াট‘স্‌ আগত জয়েড্স্‌-এর একটি যৌথ উদ্যোগ 





ITC-136 BEN 
K 









₹ কুবি মরস্থম শেষ হয়ে আসছে। রবি ফসলও 
ঘরে উঠছে একে একে। আলু তোলার কাজ 
হয়েছে। গমও প্রায় কাটার প্রতীক্ষায় । 
উর গস কাটার কাজ 
-গমতো এখন রবি মরনুমের 
অতি উল্লে সাদ কারণ এর চাষ এখন 
চাষীর প্রিয়। ধাদেরই সুযোগ স্থবিধা আছে 
ভর! কিছুট! গমের চাষ না করে থাকেন না। 











বছরের চাষের কথা হয়তো! অনেকেরই খেয়াল 
থাকে না। তাছাড়া ক্রমশঃ গম চাষের এলাকা 


_ বাড়ার ফলে বীজের টানও বেশী হয়ে পড়ছে। 
_. এর ফলে দেখা! যায় চাষের আগে প্রতি বছরই 
চলব বীজের খোঁজে চাষীভাইদের ব্যস্ত থাকতে 

য় এবং অনেক 


অনেক সময়ই ঠিক সময়ে ভাল 








॥ বঙ্ুন্ধৱো ॥ 
২৫শ বর্ষ £ ১০ম-১১শ-১২শ সংখা! 


মাঘ-ফান্তুন-চৈত্ৰ, ১৩৮০ ১৮১৩ শকাব্দ 


বীজ যোগার করে উঠতে পারেন না। ফলে 
চাষের সময় অসুবিধায় পড়তে হয়। 
তাই গম কাটার মুখেই যদি নিজেদের 
প্রয়োজন মত ভাল, গম, বীজ হিসাবে সংরক্ষণ 
করে রাখা যায়, তাহলে এই রকম অসুবিধার 
মধ্যে চাবীভাইদের মোটেই পড়তে হবে না। 
বীজ হিসাবে রাখার জন্য উন্নত জা 
গম, কাটার পরই আলাদা! করে ঝাড়াই 
করে ৫-৩টি রোদ খাওয়ানো উচিত। তার 
সেই রোদে শুকানে গম, ঠাণ্ডা করে মোটা পলি 
থিনের থলের মধ্যে চুকিয়ে মোমবাতির সাহায্যে 
থলের মুখ বন্ধ করে রাখা দরকার। লক্ষ্য রাখতে 
হবে বীজ গমে জলীয় অংশ যেন কোন মতেই 
বেশী নাথাকে। পলিধিনের থলেগুলিতে যেন 
কোন ফুটো বা ফাটা না থাকে তাও দেখে নিতে 
হবে। 
এবার এ থলে শুদ্ধ গম মাটির বড় পান ৃ 
রেখে মুখ বন্ধ করে উচু জায়গায় রেখে দিতে 
হবে। এভাবে বীজ রাখলে বীজের অঙ্কুর বার 
হবার কোন অস্থবিধা হবে না। বোনার আগে 
অবস্তা কল বের হওয়ার ক্ষমতা যাচাই করে দেখা 
দরকার । যদি দেখা যায় বেশীরভাগ বীজ অস্কুরিত 
হচ্ছে তাহলেই তা বোনার উপযুক্ত বলে ধরে ই 




















হা সংরক্ষণ করা। এবং ক্ষেতের গম | 

রে তোলার কাজ শেষে করতে করতে, পরের 
_ ফসল চাষের কথাও ভাবতে হবে। যাদের 
রা জমিতে জলের সুবিধা আছে তার! এই সময় অর্থাৎ 
ফাল্গুন মাসেও এমন কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল 
জাতের ধানের চাষ করতে পারেন যেগুলি বৈশাখ 
 জ্জষ্ঠের মধ্যে কেটে সেই জমিতে খরিফ চাষ করতে 
শারেন। ফাল্গুন মাস পর্যন্ত এইসব ধান চাষের 
₹ বিশেষ স্থবিধা হচ্ছে যে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় 
ৃ চাষে সময় কম লাগে ফলনও ভাল পাওয়া যায়। 
যেসব চাষীভাইদের এই সময় ধান চালের 
সাধ আছে তারা উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ 
: যেমন বালা, কাবেরী। রত্বা ইত্যাদি ধানের বীজ 
রত চাষ শুরু করতে পারেন। বীজের 
রর জন ভারা ব্লক অথবা জেল। কৃষি আধিকারিকের 


















যেন নে কৱ করেন। 


হতে শুরু করে। আর এই বৃষ্টির সুযোগ নিয়েই 


উত্তরবঙ্গে ফাল্গুনের শেষ ক ক রি 


চাষীভাইর! পাট বোনার জন্য জমি তৈরির উড? 
শুরু করে দেন। পাট ও আউশ ধানের চাষ রি 
নিয়ে ফাল্গন-চৈত্রে উত্তরবঙ্গের চাষীভাইদের খুবই 
ব্স্ত থাকতে হয়। দক্ষিণবঙ্গের চাষীভাইর! চৈত্র 


থেকেই জমি তৈরীর কাজ শুরু করে দেবেন। 


বোনার জন্য উন্নত জলদি জাতের বীজ নিশ্চয়ই 





বাছাই করে নেবেন, যাতে পাট কেটে ' আর একটি টু 





খরিফের চাষ থেকেই শন্ত পর্যায় ঠিক: করে চাষের 1 
কাজ শুরু করতে পারলে বছরে মোট লাভের 


পরিমাণ যে অনেক বেশী থাকবে তাতে কোন 


সন্দেহ নেই। 


সি 


"শ্ৰান্ত কাটার পর ছ'টি কারণে গোলায় রাখার 
দরকার হয়__খাদ্ হিসাবে অথবা! পরের মরন্ুমে 
বীজ হিসাবে ব্যবহারের জন্য । বহু পরিশ্রমে ও 
।অর্থব্যয়ে তোলা ফসল অনেক সময় সঠিকভাবে 
সন রাখার জন্য নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে । 
মোটামুটি হিস|ব করে দেখ! গেছে যে, ভারতবর্ষের 
উৎপাদিত ফসলের গড়ে শতকরা! পাঁচ থেকে দশ 
ভাগ উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। 
এই বিপুল অপচয় রোধ করতে পারলে আমরা 
যে খাগ্ভ সমস্ত! সমাধানের পথে আরে! বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ করতে পারব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

গোলাঞ্জাত শস্য প্রধানতঃ চারভাবে ক্ষতিগ্রস্থ 
' হয়ে থাকে? যেমন £ 


lk 





এ শস্য স’রক্ষণ 
{+ শঙয 


পুণ্যত্ৰত চট্টোপাধ্যায় 
& 


১) কীটশক্র 

২) মাকড়সা জাতীয় সুক্ষ কীট ব| মাইট 

৩) ছত্রাক ও অন্তান্য জীবাণু 

৪) ইছুর 
এইসব বাইরের শত্রু ছাড়াও শস্তের ভিতরের 
অন্যতম প্রধান শত্রু হল আর্তা। শস্তের ও 
পোকার জৈবিক প্রক্রিয়ায় শস্ত গরম হয়ে গিয়েও 
এর ক্ষতি হয়। 

অযত্বে রাখ! শস্য, পোকা, ছত্রাক; আর্দ্রতা 
প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে শুধু যে পরিমাণগত ও 
গুণগতভাবেই নষ্ট হয় তা নয় এধরণের শস্া 
খাওয়! স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। সম্প্রতি 
ইংলণ্ডে এক পরীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে 


৮ বিষয় বিশেষজ্ঞ ( শস্তরক্ষণ ), জেল! নিবিড় কৃষি প্রকল্প, বর্ধমান। 


৫ 


এ্যাসপারজিল।স জাতের এক রকম ছত্রাক যা! 
অনেক সময় স্যাতর্সেতে শস্তে পাওয়। যায়_-তা 
লিভারের ক্যান্সার রোগের স্বষ্টি করতে পারে। 
মরা পোকার দেহাবশেষ, নোংরা, ইউরিক 
এসিড, ডিম প্রভৃতি নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যের পক্ষে 
অনিষ্টকারী। 

গোলাজাত শস্যে মোটামুটিভাবে বারে। 
প্রকারের পোকা বেশী ক্ষতি করে থাকে । এদের 
মধ্যে আবার চালের ও গমের কেড়ি পোকা, 
খাপড়া পোকা, বীঙ্গ ছিদ্রকারী রাইজোপার্থা, 
বাদামী রঙের ছোট অরাইজেফিলাস, সুরুই 
পোকা, চালের মথ, আট! ও সুজির লাল পোকা, 
ডালের পোক! প্রভৃতি আমাদের বেশী চোখে 
পড়ে। অনুকূল পরিবেশে এই সব পোকার 
সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ক্ষতির মাত্র! বাড়িয়ে তোলে। 

একথ! অনেকেরই জানা আছে যে, শস্তে যত 
বেশী জলীয়ভাব থাকবে তত বেশী পোকা, ছত্রাক 
ও অন্তাম্য বিনষ্টকারী উপকরণ ফসলকে ক্ষতিগ্রস্থ 
করবে। গোলাজাত কীটশক্রর নিংশ্বাস-প্রশ্বাসের 
সাথে আর্ডরত। ও উত্তাপের স্থষ্টি হয় এবং এর 
ফলে পোক! ও নান! জীবাণুর সংখ্যা বেড়ে গিয়ে 
ক্ষতির যোলকল। পূর্ণ হয়। তবে শস্যের 
আত্্রতার ভাগ ১৪ শতাংশ ছাড়িয়ে গেলেই 
ছত্রাকের আক্রমণ সুরু হয়ে যায়। 

শস্য বিভিন্ন উপায়ে গোলাজ।ত করা হয়_ 
যেমন স্ত্রপাকার করে, বস্তার মধ্যে; মরাই-এর 
ভিতর, মাটির জালায় অথব। কাঠের বা টিনের 
পাত্রে। ত! যে ভাবেই শস্ত মজুত কর! হোক না 
কেন, ফসল ঝাড়াই করার পরে সরাসরি গোলায় 
ব। আধারে রাখা উচিত । গোলায় ঝাড়াই কর! 
ফসল রাখার আগে সব ধুলে! ময়লা, পুরানে৷ 


বীজ, বস্তার টুকরে ইত্যাদি ঝাঁট দিয়ে 
ফেলতে হবে। 

ঘরের সব.ফাটল ও গর্ভ সিমেন্ট দিয়ে বুজিয়ে, 
ফেলতে হবে। দরজা! জানলার সব ফাঁটলও বন্ধ 
করে দিতে হবে। 


+ 
গুদামের সব ই'ছুরের গর্ত সিমেণ্ট বালির 
সঙ্গে কাচের টুকরে! মিশিয়ে বুজিয়ে দিতে হবে। ক্র 


বস্তায় করে গুদামে শস্য রাখতে হলে অবশ্যই 


মাচার উপর রাখা উচিত। মেঝে থেকে ৪ ইঞ্চি 


উঁচুতে মাচা করতে হবে, যাতে তলা দিয়ে ভাল 
করে হাওয়া খেলতে পায়ে । 

সাধারণতঃ ৫ ফিট লম্ব। ও হকি চৎ্ৰাট 
আড়াই ইঞ্চি উচু কাঠ অথব! বাঁশ সমান সমান 
ভাবে কেটে পেরেক দিয়ে লাগিয়ে মাচা তৈরী 
কর! যায়। আলকাতর! দিয়ে মাচার রং কর! 
উচিত, যাতে উই পোকার আক্রমণ না হতে 


পারে। কাঠের-মাচার অভাবে মোটা পলিথিনের / 


সিট বা চাদর ছুটি স্তর বাশের মাঝখানে রেখেও 
মাচা তৈরী কর] যায়। বস্তা সরিয়ে ফেলার 
সঙ্গে সঙ্গে মাচাও উঠিয়ে ফেলে তলায় পড়ে 
থাকা পুরনো শস্য ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার কর্রে 
ফেলতে হবে। 

শস্য মজুত করার আগে গোলার দেওয়াল, 
মেঝে ও মাচ! অবশ্যই ওষুধ দিয়ে শোধন করতে 
হবে। এরজন্য পরিশুদ্ধ মানের ম্যালাথিয়ান 
একলিটার ১০* লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে 
হবে। প্রতি ১০০ বর্গমিটার জায়গায় এ মিশ্রণ 
৩ লিটার হিসাবে ছিটাতে হবে; বিকল্প ব্যবস্থা 
হিসাবে ১০০ শতাংশ মুভান ২ মিলিলিট 


১ লিটার জলে মিশিয়ে প্রতি ৩* বর্গমিটার * 
জায়গায় ছিটাতে হবে। ওষুধ প্রয়োগের পরে এ 


২৪ ঘণ্ট| গোল! বন্ধ করে রাখতে হবে। 
1. শুধু ঝাড়াই বাছাই ও শুকনে। শস্তই গোলায় 
'খতে হবে। দরকার হলে চালুনি দিয়ে চেলে 
নিতে হবে। এতে পোক! লাগার সম্ভাবনা! কম 
বে। শস্য কীটমুক্ত রাখার আর একটি 
হল সোডিয়াম ক্ুয়োসিলিকেট, ক্যালসিয়াম 
্‌ নলিকে। ইত্যাদি অথবা রকৃফসফেটের 
শু ড়ো শস্যের সঙ্গে মিশিয়ে রাখ।। তবে এসব 
জিনিস সবসময় সব জায়গায় পাওয়া! যায়না । 
বীজে সাধারণতঃ ১০ শতাংশের উপর আর্দ্রতা 
'স্থীকলে পোকার বেশী উপদ্রব হয়ে থাকে । তাই 
বীজের আর্দ্রতা কমানোর জন্য বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে 
পুরো তিনদিন ভালভাবে রোদে শুকিয়ে গোলায় 
রাখতে হবে। আর মাসে অন্ততঃ ২-৩ বার 
বিভিন্ন স্তর থেকে শস্ত নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে 
হবে যে স্টাতর্সেতে ভাব ও পোকা লেগেছে 
অথবা শস্ত হাতে নিয়ে গরমভাব অনুভব 
যাচ্ছে কিনা । 
 জ্যাতসেঁতে শস্য অবশ্যই রোদে শুকিয়ে 
ফেলতে হবে এবং গরম হয়ে যাওয়া শস্ত হাওয়ায় 
গু! করে বিষ-বাম্প প্রয়োগ করতে হবে। 
ভাত্র-আশ্বিন মাসে শস্য আর একবার রোদে 
শুকানে। দরকার, কারণ এ সময় আদ্রতা বেড়ে 
যাওয়ার ফলে পোকা ও ছত্রাক লাগার সম্ভাবনা 
বেশী থাকে। 
 বস্ত। গোলাঘরে রাখার সময় দেওয়ালের 
পাশে ছ ফিট জায়গ। ছেড়ে রাখতে হবে এবং 
ঘরের মাঝখান দিয়ে ২২ ফিট চওড়া একটা রাস্তা 
ষ্টাক! রাখতে হবে। বিভিন্ন শস্যের মধ্যে লাট 
সারির দূরত্ব থাকবে ছু ফিট; আর লাট থেকে 
দর দূরদ্ধও ওই একই থাকবে । 


































বস্তা গাদ! করে রাখার পর প্রতি ২১দিন 


অন্তর পরিশুদ্ধ মানের ম্যালাথিয়ন একলিটার 
১০০ লিটার জলে মিশিয়ে বস্তার উপরে ও চার 
পাশে ছিটাতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে 
ম্যালাথিয়ন এক শতাংশ গুড়ো প্রতি ৪০ কেজি 
বস্তার উপরে ও চারপাশে ৪০ গ্রাম হিসাবে 
ছড়াতে হবে। শুধুমাত্র বীজের জন্য রাখা 
শস্যের সঙ্গে ম্যালাথিয়ন ৫ শতাংশ গুঁড়ো প্রতি 
টিনের জন্য ২০০ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে বস্তায় 
রাখা চলতে পারে। 


এসব সত্বেও যদি শন্তে পোকা লেগে যায় 


তবে বিষ-বাম্প প্রয়োগ করতে হবে। পোকা 
লাগা শস্ত প্রথমে গুদাম বা গোলা থেকে বের 
করে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে ঝেড়ে ফেলতে 
হবে। তারপর হাওয়া বদ্ধ গুদামে বা ঘরে শস্য 
শোধন করতে হবে। গুদামে হাওয়া বন্ধনা 


করতে পারলে শস্ত স্তপাকার করে বা বস্তার ন্‌ 
গাদার উপর ত্রিপল ব! মোটা পলিথিনের চাদর 


দিয়ে ভাল করে চার ধার ঢেকে দিয়ে হাওয়া বন্ধ 
করে শোধন করা যেতে পারে । 


ই-ডি-সি-টি মিশ্রণ ৩০০ মিলিলিটার হিসাবে... 


প্রতি ঘন মিটার জায়গা বা ড্রামের জন্য ব্যবহার 


করতে হবে। তবে এই ওষুধ তৈলবীজে ব্যবহার 
বিকল্পে প্রতিটন শস্তের জন্য 


কর] চলবে ন|। 0 
১-৩টি তিন গ্রামের এযালুমিনিয়াম-ফসফাইডের 
বড়ি প্রয়োগ করে ৩ থেকে ৫ দিন হাওয়াব্ধ 
অবস্থায় রাখতে হবে। এই বড়ি সেলফস নামে 
বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। 


বড়ি প্রয়োগ করার সাথে সাথে ত্রিপল বা হে 
পলিথিনের চাদরের ধার মেঝের সঙ্গে কাদামাটি 5 


দিয়ে লেপে দিতে হবে যাতে গ্যাস বেরিয়ে না রি 








যেতে পারে । তবে এই বড়ি মারাত্মক বিষ, তাই 
এই ওষুধ প্রয়োগ করার আগে বিশেষজ্ঞের 
পরামর্শ নেওয়া! উচিত। 

আর ইঁদুরের কবল থেকে শস্য রক্ষার 
উদ্দেশ্যে মেঝে থেকে একফুট উচু করে দরজ! 
টিনের পাত দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ইছুরের 
দমন করার জন্য বিভিন্ন পন্থা, যেমন ই দুর ধরার 
কলের ব্যবহার, খাবারে জিঙ্ক-ফসফাইড অথব! 
ওয়ারফারিণ মিশিয়ে টোপ হিসাবে প্রয়োগ__ 
প্রভৃতির আশ্রয় নেওয়| যেতে পারে। 

সাধারণতঃ ২০ ভাগ খাবারের সঙ্গে একভাগ 
বিষ মিশিয়ে টোপ হিসাবে ব্যবহার কর! নিয়ম। 
খাবার হিসাবে আটা; ময়দ!, বেসন, ভাত প্রভৃতি 
দেওয়| যেতে পারে-__-আর সেই সঙ্গে যে কোন 
সম্ত। দামের খাবার তেল ব। বনস্পতি ও গুড় 





সামান্য পরিমাণে মিশিয়ে দিলে খুব ভাল ফল 


পাওয়। যায়। জিঙ্ক ফসফাইড ব্যবহার করার 
নিয়ম হচ্ছে _বিষ মেশীনে! টোপ ব্যবহার করার 
আগে ছ'-একদিন বিষ ছাড়! খাবার গুলি করে 
পাকিয়ে কাগজে মুড়ে রেখে দিতে হবে। ই'ছুর 
খাচ্ছে দেখলে পরে একদিন বিষ মিশিয়ে দিতে, 
হবে। এ 

ওয়ারফ।রিণ জাতের ওষুধ বাজারে ব্যাটাফিন, 
রোডাফেরিণ ইত্যাদি নামে কিনতে পাওয়া যায়_ 
এই জাতীয় ওষুধের কাজ আস্তে আস্তে হয়। 

এই ওষুধ মেশানে। খাবার ই'ছুরের যাতায়াতের 
পথে ৩০ফিট দূরে দূরে নিচু পাত্রে দুশো গ্রাম 
করে রেখে দিতে হয়। ইদুর এই ওষুধ খেয়ে 
মরতে ৫ থেকে ১৫দিন পর্যন্ত সময় নিতে পারে। 





আর এভাবেই আপনি নিরাপদ হতে পারেন। . 


( বেতারের সৌজন্যে ) 


টা 





খরা পীৰ্ডিত এলাকার উন্নয়নে 





পশ্চিমবাংলার পশ্চিমাঞ্চলের একটি বিরাট 
বরাবরই খর! পীড়িত এলাকা । এই 
অঞ্চলের মধ্যে আসছে পুরুলিয়া, বীকুড়া, মেদিনী- 
পুর (পশ্চিম) এবং বর্ধমানের অংশবিশেষ । এই 
অঞ্চলটি ছোট বা বড় যে কোন রকম ফেচ 
প্রকল্পের আওতার বাইরে রয়েছে। তার ফলে 
এ অঞ্চলের কৃষকর! পুরোপুরিই চাষের জন্য বৃষ্টির 
৪পর নির্ভরশীল । তাই যে বছর বৃষ্টি একেবারেই 
কম হয়, তাদের একমাত্র ভরসা আমন ধানও মার 

উখায়। সে বছর নেহাত কায়ক্রেশেও তারা 

(তাদের সংসার চালাতে পারে ন! । 

= সাধারণ কুয়োর জলের ওপর নির্ভর করে 


কুয়োর ব্যবহার 


কিছু কিছু কৃষককে সবজি ফলাতে দেখ! যায়। 
কিন্তু বেশীর ভাগ কৃষকেরই অবস্থা অতি দুঃসহ 
হওয়ায় তার! নিজেদের টাকায় ও চেষ্টায় কৃয়ো 
করতেও পারে না। তা ছাড়া অনেক কৃষকেরই 
নিজের বলে কোন জমি না থাকায় তারা আমন 
ধানের চাষও করতে পারে না। এইসব গরীব 
চাষীরা সংসার চালাবার জন্যে অবস্থাপন্ন কৃষকদের 
ক্ষেত খামারে মজুরের কাজ করে থাকে এবং 
তাও যখন কাজ মেলে । অনেক সময় কোন 
কাজও মেলে ন|। 

অথচ দেখ! গেছে এই অঞ্চলের আবহাওয়া 
এমন যে চেষ্টা করলে সার! বছরই এইসব 


৯ 


অঞ্চলে নান! রকম সবজি ফলানে! যায়। 

 কুয়ে। থেকে জলের সরবরাহ কর! যায়, তাহলে 

দরিদ্র ও পরিশ্রনী কৃষকর! সারা বছরই একটা 
আয়ের পথ পেতে পারে। 

.. এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৯-৭০ সালে রাজ্যের কৃষি 
বিভাগ এইসব খর! পীড়িত অঞ্চলগুলি, কুয়ো 
করে কৃষকদের জলের সরবরাহ করা ও এই জলে 

কিভাবে সারা বছর সবজি, আলু ইত্যাদি ফলানো! 

যায় তা হাতেনাতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রদর্শনী 
ক্ষেত করার জন্য পরিকল্পনা নেন। 


এই প্রকল্পে প্রতি কুয়ো তৈরি করতে ৬০০ 
টাকা, প্রতিটি সবজি প্রদর্শন কেন্দ্র বাবদ ২৫ 


টাকা এবং প্রতি আলু প্রদর্শন কেন্দ্রের জন্য ৫০ 
টা উৎপাদন 
জুলাই-আগষ্ট জলদি ফুলকপি 
থেকে সেপ্টেঃ-অক্টোঃ (প্রতিটি ২৫ পঃ হিঃ) 
৪০০৩ 

অক্টোঃ-নভেঃ থেকে আলু (২০ কুই) প্রতি 
ফেব্রুঃ-মার্চ কুই ৫০ টাঃ হিঃ 
মার্ট-এপ্রিল থেকে টে'রশ ১০ কুইঃ 
জুন-জুলাই প্রতি কুইঃ ৫০ টাঃ হিঃ 


টা ও গোড়ার দিকটা য় বৃষ্টির জলের সুযোগ নিয়ে 
এবং পরে কুয়োর জলের বাড়তি সেচের সুযোগ 
নিয়ে ফুলকপি, টমেটো, মূলো? বেগুন, সিপ্রনীজ 
প্রভৃতি জলদি সবজির চাষও কর! চলে। প্রধান 
প্রধান রবি সবজিগুলো যেমন বাঁধাকপি, আলু, 
মটর, নাবি ফুলকপি, গাজর, বাট, মূলোঃ বেগুন 
কৃতি চাষে এই কয়ে । থেকে সব সময়ের 





যদি 





চারা, সার এবং কীটনাশক ওষুধ দেওয়ারও 
ব্যবস্থা আছে। 
নিজেরাই পরিশ্রম করে কৃয়ো তৈরি করে এবং 
সবজি ও আলুচাষ করে। ফলে এই টাকার 
স্ববিধা তারা নিজেরাই পায়। 
কৃয়োর আওতায় এক বিঘা! জমিতে সার! বছর 


চাষ করে এবং একটি নির্দিষ্ট কৃষি পর্যায় অমুসরণ E 
করে চাষের যে খরচ ও লাভ হয়েছে তা দিছে 


দেখানো হলঃ 
খরচ আয় লাভ 
৩৫০০০ ১০০০*৩৩ ৬৫০০৩ 
৫৫০,০০ ১০০০*০০ ৪৫০০৩. 
২৫০০০ ৫০০৬০ ২৫০০০ - 
১১৫০*০০ ২৫০০০ 


জন্যেই জলের প্রয়োজন পড়বে । 


- তাছাড়৷ গ্রামীণ সবজি যেমন লাউ, কুমড়ে, 
চিচিঙ্কা, করলা, টে'রস, ডাটাশাক প্রভৃতি 0 
প্রথমে কুয়োর জলে সুরু করে শেষের দিকে 


বৃষ্টির জলের সুবিধা নিয়ে চাষ করা যায়। “এভাবে 


কুয়োর জলের যোগানে সবজি উৎপাদন: করে ) 
গরীব কৃষকরা খুবই উপকৃত হতে পারেন এবং ০ 


টাক! খরচ ধরা হয়। প্রত্যেক প্রদর্শন ক্ষেতে 
থাকবে ২ কাঠা জমি এবং একটি কৃয়োর কাছ- 
কাছি এ রকম ১৭টি প্রদর্শন ক্ষেত করা হবে। ) 
এই প্রকল্প অনুসারে কুয়ো৷ করার জন্য দরকারি 
জিনিসপত্রের সাহায্য, তাছাড়া চাষের জন্য বীজ, . 


আদিবাসী দরিদ্র কৃষকরা 
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এই জাতীয় 








৭ 











কাছাকাছি শিল্পাঞ্চল থাকায় এইসব উৎপন্ন 





১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৭২-৭৩ এই চার বছরে. 









ওপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে এ 
পর্যন্ত ৮১৮টি কুয়ো তৈরী করা হয়েছে এবং 
_১২০০৬টি প্রদর্শন কেন্দ্র কর! হয়েছে। কুয়ো 
বেশীর ভাগই উৎপাদন ও বিপণনের সুবিধার 
জন্যে গুচ্ছাকারে করা হয়েছে । ১৯৬৯-৭০ সালে 
ৃ মোট 
পুরুলিয়া 
১৩০ 
৫৫৬৪ ২৬৪৮ 


৩৩০ 


কুয়োর সংখ্য! 
প্রদর্শনী কেন্দ্রের সংখ্যা 





এভাবে খর! আক্রান্ত এইসব অঞ্চলের দরিদ্র 
কৃষক! নিজেদের উদ্যম ও পরিশ্রমে কৃয়োর 
_ জলের সুযোগ নিয়ে সবজি ফলিয়ে বিশেষ করে 
জলদি জাতের সবজি; কাছাকাছি শিল্পাঞ্চলে 
_ বিক্ৰি করার সুযোগ পেয়ে নিজেদের বর্তমান 
_ আর্থিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। 
এই ধরণের ছোট কৃয়ে ছাড়া) বড় কৃয়ে! 
করার ব্যবস্থাও কর! হয়েছে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া 
জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে । 






এইসব কুয়ো! করা 





. সবজির বিপণনেরও সুবিধা রয়েছে। প্রকল্পের কাজ তালিকায় দেখা যাবে ঃ 

জেল কত কুয়ো খোড়। হয়েছে কত প্রদর্শনী কেন্দ্র তৈরী হয়েছে 

i ৬৯-৭০ ৭০-৭১ ৭১-৭২ ৭২-৭৩ মোট ৭০-৭১ ৭১-৭২ ৭২-৭৩ মোট 
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সা ৫০ ৪৩ ৫০ ১৪০ ৩৮৪ ৫৮০ ৯৯০ ১৮৬৪ 
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— ৫০ ৪০ ২০ ১১০ - ৫০০ ৫২২ ৭৬০. ১৭৮২ 
— — ৩৪ ৫ ৮৪ — Bee ৪০০ boo 
৪০-_-২০০ ৩১৮ ৩০০ ৮১৮ ২২৮৪ ৪২২২ ৫৫০০ 


১২০০৬ 


এই প্রকল্পে মঞ্জুর হয়েছিল ২১,০০০ টাকা এবং 


১৯৭২-৭৩ সালে অর্থ বরাদ্দ দীড়ায় ৩,৫০,০০০ 


টীকায়। ১ 
১৯৭৩-৭৪ সালে ৩,৫০,০০০ টাকার বরাদ্দে 
যে কার্ধনুচী তৈরি হয়েছে তা নিচে দেওয়া হলে: 


জেলা 

বাঁকুড়া পঃ মেদিনীপুর বীরভূম বর্ধমান 
৫০ ৫০ ২০ ৫০ 

৮১০ ৮১০ 8৪৮৬ ৮১০ 


হচ্ছে খরা ক্লিষ্ট অঞ্চল কার্যসূচী এবং প্রান্তিক 
কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের উন্নয়ন সালা 
মাধ্যমে । a 
প্রকল্পে ২-২৯ একর জমির কৃষকদের ৩০০০ 


টাকা পর্যন্ত একটি কুয়োর খরচ বাবদ দেয়া হয়। 


এই টাকার এক তৃতীয়াংশ সাহায্য ও ছুই- রি 


তৃতীয়াংশ খণ হিসাবে দেওয়া হয়। কৃষককে 


শতকর! ৫'৭৫ টাক! সুদে ১০টি বাধিক কিন্তিতে রি | 
এই টাকা শোধ করতে হবে। 











পা স্ূ্ধমুখীর 
দেশে এতদিন পর্যন্ত ফুলের বাগান আলো! 


স্বর্ণকান্তি আমাদের 


করে চোখকে আনন্দ দিয়েছে । কিন্তু সম্প্রতি 
কয়েক বছর ধরে সোনার বরণী স্ূ্ধমুখীকে ব্যবহাঁ- 
রিক জগতের মাটিতে, . মানুষের দৈনন্দিন 
প্রয়োজনের গণ্ডীর মধ্যে টেনে আনা হয়েছে। 
সন্ধানী মানুষ খোজ পেয়েছে স্ুর্যমুখীর বুকের 
ভিতর লুকিয়ে থাক ভোজ্য তেলের বিরাট 
উৎসের । ভারতে এখন ব্যাপকভাবে স্ুর্মুখীর 
চাষ করার চেষ্টা কর! হচ্ছে একাস্ত প্রয়োজনীয় 
বনম্পতি তেলের চাহিদ। পুরণ করার জন্য । 

সূর্যমুখী থেকে বেশ ভাল মানের ভোজ্য 
তেল পাওয়া যায়। এর গন্ধ ও স্বাদ বেশ ভাল 
এবং অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ কর! যেতে পারে। 
অন্য যে কোন ভোজ্য তেলের মতই এই তেল 
ব্যবহার করা যায়। বনস্পতি ও সাবান তৈরী 
ইত্যুঁদি শিল্পেও এই তেল কাজে লাগে। 


চাষ 


ূর্ঘমুখীর তেল বের করার জন্য কোন বিশেষ 
কৌশলের দরকার হয় না। অন্তান্য তৈলবীজের 
মতই যে কোন তেল কলে কিংবা! ঘানিতে পিষে 
তেল বার কর! যায়। বীজ থেকে শতকরা 
৩০-৩৫ ভাগ তেল পাওয়া যায়। এই তেল 


হিসাবে 


ধীর 


” 


4 


স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল । স্ূর্ধমুখীর বীজের খোলে * 


শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ পর্যন্ত উঁচু মানের প্রোটিন 
থাকে য1 খামারের পশু পাখীর পুষ্টিকর খাছ 
হিসেবে ব্যবহার কর! যেতে পারে। 

এত প্রয়োজনীয় এবং সৌন্দ্যমপ্তিত যে ফুল 
তার চাষ পশ্চিমবঙ্গেও যতটা সম্ভব করা উচিত। 
গত কয়েক বছর থেকে অবশ্য এর চাষের চেষ্টা 
করা হচ্ছে এবং সুন্দরবন, হাওড়া ও মেদিনীপুরের 
উপকূল অঞ্চলে এর চাষ যথেষ্ট সাফল্য লাভ 
করেছে। 

তেলের জন্য সূর্যমুখী ফুলের চাষের সময় 
এ বছর এসে গেছে। যদিও স্ূর্যমুখীর চাষ 


এ 


~~ 


সারা বছরই কর! চলে। তবে রবি মরস্মে 


_ আমন ধান কাটার পর খাঁর! এর চাষ করবেন-_ 
তাদের জন্য বলছি এর চাষের সময় এসে গেছে। 
২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চল ও হাওড়া এবং 
_ মেদিনীপুরের উপকূল অঞ্চলে ধান কাটার পর 
চাষ দিয়ে জমি তৈরী করে সূ্ঘমুখীর বীজ লাগান। 
মাটিতে যে রস থাকবে, তাতেই গাছ বার হবে। 
___ মেদিনীপুরের বাকী অঞ্চলে, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া 
বর্ধমানের আসানসোল মহকুমা ও বীরভূমের 
নীচু ও জোল বাহাল জমিতে নাবি আমন কেটে 
সূর্যমুখী লাগানো চলবে । 
বর্ধমানের বাকী অংশে, সুন্দরবন বাদ উত্তর 
২৪ পরগণার বাকী অংশ, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, 
মালদহ ও পঃ দিনাজপুরের নিচু ধানী জমিতে 
আমন ধান কেটে সূর্যমুখীর চাষ কর! চলবে। 
জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং জেলার 
লিগুড়ি মহকুমার আমন ধান কেটে জমি 
ফেলে ন! রেখে সেই জমিতে সূর্ধমুখীর চাষ 
করুন। এ সব অঞ্চলে এই সময়ে জমিতে যে 
পরিমাণ রস থাকে তাতে এই ফসলটি ভাল- 
ভাবেই চাষ করা চলে। 
বীজ বুনবেন সারিতে ৩০ সেঃমিঃ (১ ফুট) 
দূরে দূরে। যে কোন সারিতে ছুটি গাছের 
মধ্যেও ৩০ সেংমিঃ (১ ফুট ) ব্যবধান থাকবে। 
প্রতি গর্ভে ছুটি থেকে তিনটি বীজ বুনবেন। 
_. এক একর জমিতে বুনতে বীজ লাগবে ৫ কেজি। 
বীজের দামও সম্ত।। কেজি প্রতি মাত্র তিন 
টাক! । 
* রোগ পোকার স ্রমণ ও চার! গাছের 
মৃত্যুর হার কমাবার জন্য জমিতে বোনার আগে 






















সুরযমুখীর বীজ ভায়াথেন এম-৪৫ (০.৩%) 
এবং এগ্রোসেন জিএন ( ০.৩% ) দিয়ে শোধন 
করে নেওয়! দরকার । ্ 

চাষের আগে জমিতে ভালভাবে হাল দিয়ে 
আগাছা পরিষ্কার করে নিয়ে হলরেখার গভীরে 
লাগাতে হবে। 

জমিতে সার দিলে গাছ ভাল হয় একথা 
সব চাষীভাইরাই জানেন। সার দিতে চাইলে 
জমির অবস্থা বুঝে সারের পরিমাণ এবং কি কি 
সার দেবেন তা ঠিক করে নিতে হবে। 

বীজ লাগাবার প্রথম ৪-৬ সপ্তাহ পর্যন্ত 
সূর্যমুখীর বাড় খুব আস্তে আস্তে হয়। উপযুক্ত 


আলো বাতাস চলাচলের জন্য জমিতে নিয়মিত 


ভাবে নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে 
ফেলা দরকার । 

ফুল ধর! থেকে শস্তযবীজ তৈরী হওয়া পর্যন্ত 
বিভিন্ন অবস্থায় সূর্যমুখীর ফসলে জলের গুরুত্ব 
খুব বেশী। 
ফসল তৈরী হয়ে গেলে ফুলের পিছন 
দিকের রঙ বাদমী হয়ে যায়। তখন সেগুলি 
কেটে নিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বীজ বের করে 
ভাল করে শুকিয়ে নেওয়া ভাল। শতকরা 
১০ ভাগ পর্যন্ত আর্দ্রতা থাকলেও বীজ নিরাপদে 
সংরক্ষণ করা যাঁয়। 

বীজের জন্য আপনার এলাকার ব্লক উন্নয়ন 
আধিকারিক ও কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, 
কষত্রপাল ও সহকারী ক্ষেত্রপালের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করুন। জেলাতে মুখ্য কৃষি আধিকারিক 
বা জেলা কৃষি আধিকারিকের কাছেও সরাসরি 
এঁ দামে বীজ পাওয়া যাবে। 


পপ আচ পপ 








আমাদের দেশে মুরগী চাষের প্রচলন জারির কিলার ৪ 
একেবারে নতুন নয়। আগেও ৮-১০টি মুরগী ক 


ঘরোয়াভাবে চাষ করার রেওয়াজ ছিল। পুরোনো 
প্রথায় ডিম থেকে বাচ্চা করে মুরগীর সংখ্যা 
বাড়ানো হোত। এখন এ ব্যবস্থার অনেক 
পরিবর্তন হয়েছে। সহজ ও হ্বল্পসময়ে ডিম 
ফোটানোর জন্য বিজ্ঞানীর! যন্ত্র (11108098101) 
আবিষ্কার করেছেন। 

দেশী মুরগীর জায়গায় বিদেশ থেকে উন্নত 
জাতের মুরগীর চালান আসছে। প্রোটিন, 
ভিটামিন ও ক্যালসিয়াম উপাদান সহযোগে 
মুরগীর জন্য সুষম খাগ্ের প্রচলন করা হয়েছে। 
ডিপ লিটার পদ্ধতি আজ আর কারুর কাছে 
অজান। নেই। 

রোগ প্রতিষেধক ও প্রতিকার ব্যবস্থার নয়৷ 
পদ্ধতি চালু করে মুরগীর মড়ক রোধ করা এখন 
সম্ভব হয়েছে। ঠাণ্ডাঘরের সাহায্যে উৎপাদিত 
ডিমের বিপণন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার চেষ্ট]! চলছে। 
মুরগী পালন আজ তাই পুরোন পদ্ধতির গণ্ডী 
পার হয়ে শিল্পের পর্যায়ে এসে দীড়িয়েছে। 


টা. 





ফিল্ড অফিসার (এগ্রিকালচার ), ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, উত্তরপাড়া, হুগলী। 
১৪ 


খাত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে আমরা এখনও 
| পুষ্টির অভাব রয়েছে। একটি সমীক্ষায় জান! 
যায় যে ভারতবর্ষে যেখানে জনপ্রতি ৭০ গ্রাম 
হিসাবে প্রোটিন খান্ত গ্রহণ করা উচিত সেখানে 
আমাদের জোটে মাত্র ৫০ গ্রাম। তার মধ্যে 
আমিষ প্রোটিন হচ্ছে ৬ গ্রাম মাত্র। অর্থাৎ 
শতকরা ৩* ভাগ আমিষ প্রোটিনের জায়গায় 
| ১২২ ভাগ পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশ যেমন 
_ ডেনমার্ক, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে 
জনপ্রতি প্রোটিন খান্তের পরিমাণ প্রায় ৯০ গ্রাম ৷ 
খান্ঠে প্রোটিনের সরবরাহ বাড়াতে গেলে, মুরগী 
পালনকে ব্যবসা হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। 

গরু মহিষের ছুধ আমাদের প্রোটিন খান্ত 
_ যোগান দিতে পারে। ছাগল, শুয়োর ও ভেড়ার 
















পালনের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া উচিত। 
মুরগী পালন করে শুধু প্রোটিন খাই পাওয়া 
যাবে না আয়েরও একটি পথ হবে। 
_ তাছাড়া অগ্তান্ত প্রাণীর তুলনায় মুরগী চাষের 
কয়েকটা সুবিধাও আছে। মুরগী চাষে জায়গা 
কম লাগে। জলবায়ুর বিশেষ অবস্থার ওপর 
নির্ভর করেন! । মূলধন কম লাগে! ব্যবস্থাপনার 
খরচও কম। ১০০-১০০০টি মুরগী চাষের জন্ত 
(একজন লোকের তত্বাবধানই যথেষ্ট। আর 
বচেয়ে বড় স্থবিধা হলে! এত অল্পসময়ের মধ্যে 









অর্থাৎ বাচ্চা ফোটানোর ছমাসের মধ্যে ডিম দ্রিতে 
আরম্ভ করে ও তারপর মিয়মিতভাবে নগদ টাকা 
আয় হতে শুরু হয়। 

প্রোটিন খাদ্যের অভাব মেটানের জন্য সরকার 
থেকে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়! হয়েছে! 
সংক্ষেপে নিয়লিখিত ব্যবস্থাগুলোর কথ! উল্লেখ 
কর! যেতে পারে । 

১) নিবিড়চাষ প্রকল্প-_বিভিন্ন প্রদেশে ৭৭টি 
বিশেষ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্প- 
গুলির প্রত্যেকটির সাথে Hatcheries 
feedmill ও বিপণন কেন্দ্ৰ যুক্ত কর! হয়েছে। 
একটি সম্প্রসারণ শাখাও এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। 
এই সম্প্রসারণ শাখার কর্মীরা মুরগী পালকের 
বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ব্রতী আছেন। ্‌ 

২) প্রয়োগ পুষ্টি কার্যস্চীর (Applied 
Nutrition Programme) মাধ্যমে গ্রামের 
মা ও শিশুদের মধ্যে প্রোটিন যুক্ত সুষম খায় 
সরবরাহ করার ব্যবস্থা কর! হয়েছে । এই 
খাবারে ডিমের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এজন্য মুরগী পালনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আর্থিক 
সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ৃ 

ক্ষুধা থেকে মুক্তি (Freedom from 
hunger) এই কার্যস্থচী অনুসারে বিভিন্ন 


নির্বাচিত কেন্দ্রে মুরগী পালন, উন্নতজাতের 


বাচ্চা বিতরণ ও ডিম সরবরাহ করে প্রোটিন 
খান্তের অভাব মেটানোর চেষ্টা কর! হয়েছে। 


বিশ্ব খাদ্য কর্মস্চী থেকে ( World food 


programme ) মুরগীর খাবার হিসাবে বিনা. 
মূল্যে ভুট্টার দান! সরবরাহ করে থাকেন। 

৩) ইউ, এন, এজেন্সীর মাধ্যমে এইসব রে 
শিল্পের জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমদানি 


করার ব্যবস্থা রয়েছে। 

৪) এসব ছাড়া মুরগী পালন শিল্পের প্রগতি 
ত্বরাধিত করার জন্য সরকার কয়েকটি সংস্থা ও 
সমবায় সমিতি গঠন করেছেন। পাঞ্জাব পোলট্রি 
কর্পোরেশন অত্যন্ত সম্ভা দরে মুরগীর খাবার 
বিক্রি করে মুরগী পালকদের উৎসাহ দিচ্ছেন। 

_. উপরোক্ত সরকারী ব্যবস্থাগুলি সমস্যা 
সমাধানের পথে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তাতে সন্দেহ 
নেই। তবুও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। 
ধার! মুরগী পালন ব্যবসা হিসাবে নিয়েছেন 
তাদের কতকগুলি অসুবিধা রয়েছে। যেমন, 
বিপণন ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণের অভাবে মুরগী 
 পালককে বছরের কয়েকটি নির্দিষ্ট খতুতে মন্দ! 
বাজারের দরুণ লোকসান দিতে হয়। ঠাণ্ডা 
ঘরের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট থাকা সত্বেও গ্রামীণ 
এলাকায় এখনও এর প্রসার লাভ ঘটেনি। 
সরকারের কাছ থেকে ডিম কিনে নেওয়ার যে 
পদ্ধতি অবলম্বন কর! হয়েছে, বেশীর ভাগ চাষী 
এর আওতায় আসতে পারছে না। পণ্ড চিকিৎসায় 
বিশেষজ্ঞের অভাবে মুরগীর মড়ক রোধ করা 
সর্বক্ষেত্রে সময়মত সম্ভব হয় না। সর্বোপরি ইচ্ছা 
ও আগ্রহ থাকলেও মূলধনের অভাব এখনও 
গ্রামীণ এলাকায় যথেষ্ট বিদ্যমান । 
আমাদের জাতীয় সরকার এইসব অন্গবিধা 
উপলব্ধি করেছেন, এবং শুধু মুরগী পালন কেন, 
কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রের সব বিষয়ের উন্নতির 
আশায় ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে ১৪টি প্রধান 
 কমাণিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেছেন। এর 
ফলে চাষী সুবিধামত হারে এই সব ব্যাঙ্ক থেকে 
(রা বিডি হাক খণ নিতে পারবেন। 


ব্যাঙ্কের রাস রীতিকে শিথিল করার 


ব্যবস্থাও এই সঙ্গে করা হয়েছে। চাষী ব্যক্তি 
গত জামিনে যেকোন সময় ১০০০ টাকা ব্যাঙ্ক. 
থেকে ধার নিয়ে তার ব্যবসায় লগ়ী করতে } 
পারবেন। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিকে জামিন 
রেখে ৫০০০ টাকা অথবা তার বেশী টাকা ৮ 
চাহিদামত ধার নিয়ে মুরগী পালন ব্যবস্থার উন্নতি 
সাধন করতে সক্ষম হবেন। কিস্তির পরিমাণ * 
স্বল্প মেয়াদ থেকে দীর্ঘ অথবা মাঝারি কর! 
হয়েছে যাতে চাষী তার আয় থেকে সময় মত 
টাকা পরিশোধ করতে পারেন। 
এইভাবে গত দুবছর যাবৎ কৃষি কাজের বিভিন্ন 
পর্যায়ে ব্যাঙ্ক চাষীর চাহিদা মেটাতে সক্ষম 
হয়েছে। র 
মুরগী চাষের ক্ষেত্রে আমাদের ER পঞ্চ 
বার্ধিক পরিকল্পনায় অনেক টাক! বিভিন্ন প্রকল্পে 
লগ্মী করার জন্য ধর! হয়েছে এবং এর. বেশীটাই 
যে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে কাজ চালানে। 
হবে একথ! বল! নিষ্প্রয়োজন। নিবিড় চাষ 
পদ্ধতি, ডিম ও মাংস উৎপাদন এবং সুষ্ঠু বিপণন 
ব্যবস্থার জন্য ঠাণ্ডাখর তৈরী করতে Refrigera-"). L 
ted rail road transport, - Poultr 
dressing plant তৈরী, Egg powder fac- 
€০7% তৈরী করার জন্য চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরি- 
কল্পনায় ১৫-২০ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ 
করা হয়েছে। 
এছাড়া হাসমুরগীর খামার চালু করার ক a 
Capital ০০9 ও Raising ০০5 বাবদ খামার 
পিছু ( ১*০-১০০০টা মুরগীর ). ৩০১০৯ টাকা রং 
ও ৩০০টি Broiler prodution এর জন্য: 
একটি খামারের ব্যয় হিসাবে ৩০০০০ টাকা 
লী করার প্রয়োজন হবে । প্রতি খামার হতে শা 
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য় আসবে প্রতি মাসে ৫০০-১০০০ টাকা । 
মুরগীর মাংসের ষোগানদারদের উৎপাদন 


স্থা করা হয়েছে। ঠাণ্ডাঘরে জমানো! ডিমকে 
15818 of eggs ) ঠাণ্ডা- 


বিভিন্ন প্রদেশে ২০০০টি কমাশিয়াল ফার্ম 
সাড়ে ছয় কোটি টাকা খণ দেওয়ার লক্ষ্য 
মাত্রা এ পরিকল্পনার আওতায় এসেছে। 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এইভাবে ব্যাঙ্ক 
হতে খণ দিয়ে মুরগী পালনের সামগ্রিক উন্নতির 
ব্যবস্থা কর! হয়েছে। ইতিমধ্যে মহীশূরে কানাড়া 
? আসামে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ. ইতিয়া 
অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিও এই খণ দেওয়ার ব্যাপারে 
্ট অগ্রণী হয়েছেন। ইউনাইটেড কমাশি- 
| ব্যাঙ্কও এই ব্যাপারে যথেষ্ট এগিয়ে 


একট! অভিজ্ঞতার কথা! বলছি। সেদিন 
ওড়! জেলার বালীতে শ্রী হরিভূষণ রায়মশায়ের 
মুরগীর খামার পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। 
শ্রীরায় মাত্র কয়েকটি দেশী মুরগীর চাষ করতেন। 
বাস্তহারা হয়ে গত ১৯৬৭-৬৮ সালে তিনি এখানে 
এসে বসতি করেন। 

মাত্র তিন কাঠা জমির ওপর একটি ছোট ঘর 
জী করে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করে সামান্য 


বাড়ানোর জন্য এক একটি Dressing plant 
এর ১০-১২ মাইলের মধ্যে চাষীদের খণ দেওয়ার 


আয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন, প্রতিবেশীদের 
মুখে হোয়াইট লেগ হরণ মুরগীর চাষ বেশ লাভ- 
জনক ব্যবসা শুনে তিনি এই দিকে আকৃষ্ট হন, 
কিন্তু তার তখন চিন্তা কেমন করে মূলধন জোগাড় a 


অবশেষে নিকটস্থ ইউনাইটেড ডি Co 


ব্যাঙ্কের উত্তরপাঁড়া শাখায় এসে ঝণের আবেদন নর 
করেন, কাগজপত্র দেখে ম্যানেজারবাবু তাকে গত. 
১৯৬৯ সালে ৬০০০ টাক স্বল্প মেয়াদী খণ দেন। 


শ্রীরায় ছু বছরের মধ্যে এ টাকা শোধ দেন এবং 


যেখানে তিনি মাত্র ১০০টি. লেগ হৰ্ণ নিয়ে আরম্ভ রি 
করেছিলেন সেই মুরগীর সংখ্যা দু বছরে দীড়ায় 


১৩৮টি) তার মধ্যে ডিম দেওয়া! মুরগীর সংখ্যা 
ছিল ৮৩০টি । তা 


তিনি আগের খণ শোধ করার পর আবার 
ওঁ ব্যাঙ্ক থেকে গত এপ্রিলে (১৯৭১) ১৩৪০০ 
শ্রীরায়ের পরিবারের lo 
ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজের 
খরচ মিটিয়ে শুধু এই আয়ের ওপর এত বড় 
সংসারের ব্যয়ভার চালিয়েছেন, এ কি কম 
আশার কথা? মুরগী পালন শিল্পের এইটাই 


টাকা খণ নিয়েছেন। 
হখ্যা ৮ জন, 


হচ্ছে বাস্তব দিক । 


শিল্পকে ব্যবসাভিত্তিক পর্যায়ে নিলে ভবিষ্যতে রা 


আমাদের অর্থনৈতিক প্রগতি হরাধিত হবে। 
বেকার সমস্তা সমাধানের সুষ্ঠু দিক নির্ণয় করা 


যাবে। আমাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হবে। 








ছোলার ডাল পুষ্টিকর খান এবং খেতেও 


সুস্বাহ্‌ । এতে প্রায় ১৮-১৯ ভাগ আমিষ 
জাতীয় উপাদান আছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে 
তিন লক্ষ একরে ছোলার চাষ হয় এবং তা থেকে 
এক লক্ষ টন ছোল! উৎপন্ন হয়ে থাকে । এতে 
আমাদের চাহি! পূরণ হয় না। ছোলার ফলন 
বাড়ানে। তাই প্রয়োজন। ঘাটতি পূরণ করতে 
হলে কি ভাবে ফলন বাড়ানো যায় সেদিকে দৃষ্টি 


দেওয়! দরকার । ছোলার ফলন বাড়াতে হলে 
নিচের প্রথায় চাষ করুন। 
জমি 


প্রায় সব রকম জমিতেই ছোলার চাষ কর 
যায়। তবে দোআশ এবং বেলে-দোআশ 
মাটিতে এর চাষ খুব ভাল হয়। জল বসা 
জমিতে এর চাষ ভাল হয় না। এজন্য জমিতে 





যাতে জল না দাড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
জমি তৈরি 

ছোলার জমি খুব ঝুরঝুরে করে তৈরি করার 
দরকার হয় না। 
দিয়ে, ভাল করে আগাছা বেছে এবং ছু একবার 
মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। 
সার দেওয়া 

জমি চাষ দেবার সময় একর পিছু ৫ গাড়ী 
গোবর অথব। আবর্জন! সার এবং ৯৫ কেজি 
সুপার ফসফেট দিতে হবে। ছোলা শুটি জাতীয় 
বলে বায়ুমণ্ডল থেকে শেকড়ের সাহায্যে নাইট্রো- 
জেন যোগাড় করে নিতে পারে। সেজগ্ নাইট্রো- 
সাই দি 


পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী উন্নত জাতের ছোলা! «৮ 


১৮ 


পাৰা ২ 


হচ্ছে টি-৮৭, বি-৭৫, বি-৯৮ এবং বি-১০৮। 
এসব বীজ ব্যবহার করলে সাধারণতঃ ফলন 
| অনেক বেশী পাওয়া যায়। 

বীজবোনা 

জমি তৈরি হওয়ার পর স্থবিধে মত জে! 
লে শুকনো ছোলার বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয়। 
সমস্ত জমিতে প্রথমবার ছোলার চাষ করা 
সেখানে বীজ বোনার সময়, যে জমিতে 
ছোলার চাষ আগে হয়েছে সেই জমির কিছু মাটি 
বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বুনলে ছোল! গাছের শেকড়ে 
রি নাইট্রোজেন সংগ্রহকারী শুঁটি ভাল ধরে। এতে 
সতী গাছ নাইট্রোজেনের অভাব বোধ করে না ও ফলন 
_ ভাল হয়। একর প্রতি ১৮ থেকে ২০ কেজি 
বীজ বুনতে হয়। 

বীজ বোনার সময় 

.. কাৰ্তিক মাস ছোলা বোনার উপযুক্ত সময়। 
আমন ধানের জমিতে ও আমন কাটার ৩-৪ 
সপ্তাহ আগেই জমি ভিজে থাকতে থাকতেই 
ছোল৷ ছিটিয়ে বোনা যাঁয়। এভাবে পায়রা 
স্ের চাষ করলে আমর! একই জমি থেকে ধান 
ও ছোলা পেতে পারি। ছোলার চাষে সাধারণত 
__ অঙ্কুরিত বীজ বোনার দরকার হয় না) তবে 
পায়রা চাষে অঙ্কুরিত ছোল! বোনা ভাল। 
সাধারণত ছোল! চাষে কোন সেচ ও নিড়েন 
_ দেওয়া হয় না। কিন্তু প্রয়োজন মত ২১ বার 
সেচ দিলে ফলন অনেক বেশী হয়। সেজন্য 
৷ যে সব অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা আছে, বিশেষ করে 



























গভীর নলকৃপ ও নদী থেকে সেচ প্রাপ্ত অঞ্চলে 
গাছে ফুল আসবার আগে সেচ দেওয়া যেতে 
পারে। a 
রোগ ও পোকা মাকড় 3 

শুটি ছিদ্রকারী লেদা পোক! (Pod borer) 
এবং ছত্রাক ঘটিত রোগ, যেমন ঢলে পড়া রোগ 
(Wild ), মরচে রোগ (Rust ) এবং ধস! 
রোগ (81181) প্রায়ই ছোলাগাছ আক্রমণ 
করে। এসব রোগ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে 


ফেলতে হবে। সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ 


করে বোনা উচিত। এ ছাড়া, বীজ বোনার 
আগে এগ্রোসেন জি, এন, মাখিয়ে বীজ শোধন 
করে নেওয়া দরকার । লেদা পোকার হাত 
থেকে রক্ষা পেতে হলে ডি,ডি,টি, ৫০ শতাংশ 


একর প্রতি ১ থেকে ১২ কেজি ৫০-৬০ গ্যালন 


জলে গুলে ছিটিয়ে দিতে হবে। জমি তৈরি 
করার সময় একর প্রতি ১৫ কেজি পাঁচ শতাংশ 
অলড্রিন; হেপ্টাক্লোর অথব! ক্লোরডিন জমিতে 
মেশালে জমির পোকা নষ্ট হয়। 


ছোলা পাকতে প্রায় ১৩০-১৩৫ দিন লাগে। 
সাধারণত ফাল্গুন মাসের শেষ দিকে বা চৈত্রের 
গোড়ায় ছোলা তোলার উপযুক্ত হয়। 


সেচ বিহীন জমিতে উন্নত বীজ দিয়ে ভাল- 
ভাবে চাষ করলে একর প্রতি ১৫ থেকে ১৮ মণ 
পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। সেচ দিয়ে চাষ করলে 
আরও বেশী ফলন পাওয়। যায়। 5 









অমিয় কুমার দাস 


যে যন্ত্রে বীজ বোন! সংক্রান্ত অনেকগুলি 
কার এক সঙ্গে কর! যায়, তাকে সর্বার্থসাধক 
বীজ বপন যন্ত্র বলে। 

বীজ বপন যন্ত্রের প্রধান কাজ পাঁচটি : 
(১) একর প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ বোন! । 
(২) নির্দিষ্ট গভীরতায় বীজ বোনার গর্ত খোঁড়া 
(৩) পরস্পর বীজের দূরত্ব বজায় রাখা । 

(8) বোনা বীজ মাটি দিয়ে ঢাকা! দেওয়া ও 
তার চারপাশের মাটি একটু চেপে দেওয়া । 
(৫) এক সারি থেকে অন্ত সারির মধ্যে সমান 
দূরত্ব বজায় রাখ! । 

.. বীজ বপন যন্ত্র দিয়ে এক একর জমিতে বীজ 
বুনতে যে পরিমাণ বীজ লাগে, ত। আগে থেকেই 
স্থির কর! থাকে। পরিমাণ কম বা বেশি হলে 
চলবেনা । এই জন্য বীজ বপন যন্ত্রে বীজ 
পরিমাপ করার বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। 
 যেমন।-(১) কাপ ফিড পদ্ধতি 

(২) কোর্স ফিড পদ্ধতি 

ক) ইন্টার্ণাল ডাবল রান ফোর্স ফিড পদ্ধতি 


ন বাসতকার, এ মেকানিক্যাল, বারাসাত।_ 


(খ) এক্সটার্ণাল ফোর্স ফিড পভ ৰ হা 
রোলার পদ্ধতি | 
(৩) গ্র্যান্িটি ফিড পদ্ধতি 5 

যে কোন বীজ বপন বিজ 


'বা হপার (770120:), উপরিবর্ণিত বীজ 


খাওয়ানো পদ্ধতির যে কোন একটি পদ্ধতি, বীজ 
পরিবাহী চোঙ্গা, মাটি খনন (Furrow ope- 
06) প্রধান চাকা এবং চেন ও স্প্রকেট। বেল্ট 
পুলি ইত্যাদি অংশগুলি থাকে। 
(১) কাপ ফিড পদ্ধতি ৭ 
এই পদ্ধতিতে হুপারের উপর একটা শ্ঠাফটের্ 
সাহায্যে চাকতি (9150) লাগান থাকে। এ হি 
চাকতির পরিধিতে ছোট ছোট বীজ খাওয়ানো 
কাপের মত জিনিস লাগানো থাকে। এই 
পদ্ধতিতে বীজ পরিমাপ করার সুবিধার মধ্যে 
হচ্ছে যে, প্রায় সব রকম বীজ যেমন, সরষে ও. 
পাটের মত ক্ষুদ্র দানার বীজ থেকে ভুট্টার মত. 
বড় দানার বীজও বোনা যায়। ৃ 
জল ক 

























| বীজ না পড়ে সারির মাঝখানে বীজ ছিটকে 
পড়বে। এর ফলে যেমন পরিমাপ কর! বীজের 
হার কমে যাওয়ার সম্ভাবনা! থাকে তেমনই এক 
সারি থেকে আর এক সারির এবং বীজের মধ্যে 
রম্পর দূরত্ব ঠিক রাখা যাবে না। তাছাড়া 
শস্তের মধ্যে কোন সমতাও (Unifor- 
(100 of growth) থাকে না। 
এই পদ্ধতির সবচেয়ে ঝড় অস্থব্ধি বীজের 
৷. হার বদলাবার সময় কাপ লাগন। এটি যেমন 
| রলাস্তিকর তেমনই সময়সাপেক্ষ। এ একই 
_.. বলকম অন্থুবিধা হয় একরকম বীজ বোনার পর 
অন্ত আর এক রকম বীজ বোনার জন্য কাপ 
_ব্দলাবার সময়। 
২(ক) ইণ্টারনাল ডাবল রান ফোর্স ফিড 






এই পদ্ধতিতে বীজ বাক্স ব! হপারের নীচে 
সারির দূরত্ব অনুসারে কয়েকটি খোলা জায়গা 





লাগান থাকে। রোলারটি এমনভাবে লাগান 
_ থাকে যাতে খাঁজ কাটা অংশগুলি বীজ বাক্সের 
খোল! জায়গায় পড়ে। এই রোলারটি বীজ 
যন্ত্রের চাক! (Ground wheel) থেকে বেস্ট 
_ পুলি বা চেন ষ্প্রকেট পদ্ধতিতে গতি পায়। 
বীজ যন্ত্রের চাক! ঘুরলে এ রোলারটিও ঘোরে 
এবং খাজকাট! অংশ দিয়ে নির্দিষ্ট মাপের বীজ 
১ জমিতে পড়ে। 

1 বীঙ বাক্সের প্রতিটি খোল! জায়গা ছ ভাগে 
বিভক্ত। এক অংশ ছোট এবং অপর অংশ 






বু সি করা কাই না হলে যন্ত্রে বুনি লাগবে। 


বড়। ছোট অংশ দিয়ে ছোট আকারে বীজ 
এবং বড় অংশ দিয়ে বড় আকারের বীজ বোন! 
হয়। প্রতিটি অংশ কজা দিয়ে আটকানো 
ঢাকনার (11৫) সাহায্যে বন্ধ করার ব্যবস্থা 
আছে। যখন যেদিকটা দিয়ে বীজ বোনা হয় 
তখন অপর দিকটা! ঢাকন! দিয়ে বন্ধ করা 
থাকে। এজন্য এই পদ্ধতিকে ‘ডাবল রান? 
পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে বীজের হার পরি- 
মাপ করে দেওয়া থাকে। বীজের হার কোন 
সময় বদলাতে হলে বীজ যন্ত্রের চাকার এবং 
রোলারের পরস্পর গতির অন্গুপাত বদলানোর 
প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ গতি পরিবাহী চেন 
রকেট বা কেন্ট পুলি পাল্টে দেখতে হয়, যে. 
র্স্ত ন! সঠিক বীজের হার পাওয়া যায়। এছাড়া 
এ পদ্ধতির একটা! অন্থৃবিধা হচ্ছে যে যতটা! বীজ 
হপারে রাখা হয় তার সমস্তটা বোনা হয় না, 
ফলে এটি সহজে পরিষ্কার রাখাও যাঁয় না। 
(খ) এক্সটারনাল ফোর্স ফিড পদ্ধতি ন্‌ 
এই পদ্ধতিতে বীজ বাক্সের নীচে খোলা 
জায়গাগুলিতে কয়েকটি গিয়ারের (Gear) মত 
রোলার শ্যাফট দিয়ে আটকান থাকে। এই 


রোলারগুলি ফ্ুটেড রোলার (1850 


roller) নামে বেণী পরিচিত। হ্যাফটি একটি ্‌ 


লিভারের সাহায্যে নাড়ান চলে। এর ফলে 
বীজ বাক্সের খোলা জায়গার সামনে ক্লুটেড 


রোলারটিকেও কম বেশী কর! চলে। তাই 


ইচ্ছামত বীজের হার পরিমাপ কর! যায়। সা বি 
কোন তারতম্য ঘটে না। 2 
গ্র্যাভিটি ফিড পদ্ধতি ১ 
এই পদ্ধতিতে বীজ বাক্সের নীচে খোলা র্‌ লা 

২১ 





পারবতি থেকে টিউনের মধ্যে দিয়ে 


সরাসরি জমিতে এসে পড়ে। এখানে মহাকর্ষ 
শক্তির নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যেহেতু বীজ 
নাড়াচাড়া পেলেই নিজ ভারে ওঁ বীজ বাক্সের 
রা খোলা জায়গাগুলি দিয়ে আপন! আপনি 
পড়ে। এজন্য এ পদ্ধতিতে একটি বীজ নাড়াবার 
শ্যাফকট বা আযজিটেটর (/১8109601) বীজ 
বাক্সের মাঝখানে লাগান থাকে এবং একটি 
বীজ যন্ত্রের চাকা থেকে বেস্ট পুলির সাহায্যে 
গতি পায়। এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা, 
যখন যন্ত্র বেশী ঝাঁকুনি পায় তখন অন্গল বীজ 
পড়তে পাকে । আবার বীজ যখন ঠিকমত 
নাড়া না পায় বা বীজ পরিবাহী টিউবের মুখ 
মাটির ঢেলায় আটকিয়ে যায়, তখন বীজ খুব 
কম পড়ে বা একেবারে পড়েই ন|। এ জন্য 


স্থুনিশ্চিতভাবে বীজ বোনার পক্ষে এই পদ্ধতির 


উপর নির্ভর করা চলে না। এতে সহজে বীজের 
হার নির্ধারণ করাও যায় না। 

_.. সহজে বীজের হার নির্ধারণ করার অনেক 
উপায় আছে, যেমন, বীজের প্রকার (Variety) 
অনুসারে এর শতকর! অঙস্করোদগমের হারের 
পার্থক্য ঘটে। কাজেই যে বীজের অঙ্কুরোদগমের 
(Germination) হার কম সেই বীজের একর 
প্রতি হারের পরিমাণ বেশী লাগে। তারপর 
বিভিন্ন জায়গার মাটির পার্থক্যের জন্য বোন! 
সমস্ত বীজগুলির অঙ্থরোদগম হয় না। আবার 


জমিতে আর্্রতার ওপরও বীজের হারের পার্থক্য 


ঘ্বটে। জমিতে আর্ত কম থাকলে একটু 
গভীরে বীজ বুনতে হয় ও বোনা বীজ ভাল করে 
মাটি দিয়ে চাপা! দিতে হয় যাতে বীজ এ অল্প 
পরিমাণ আর্দরতার সংস্পর্শে আসতে পারে। 











জনীয় আর্ত! নাও পেতে পারে, তাই অল এ 
আর মাটিতে বীজের হার বেশীলাগে। টি 
বীজ ছিটিয়ে বোনাই হোক বা যন্ত্রের 
সাহায্যে বোনাই হোক প্রায় সব রকম বীজেরই 
একর প্রতি একট! হার বা পরিমাণ নির্দিষ্ট কর! 
থাকে। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন স্থলে এই «* 

নির্দিষ্ট করা বীজের হারের তফাৎ ঘটে থাকে। 
তাই যে কোন বীজ বপন যন্ত্রকে মাঠে নিয়ে * 
যাওয়ার আগে যে বীজ বোনা হবে সেই বীজের 
হার স্থির করে নেওয়া প্রয়োজন। ২ 
বীজ বপন যন্ত্রে এইভাবে বীজের হার নির্ধারণ হা 
করাকে ক্যালিত্রেশন (08115181102) বলে। 
ক্যালিব্রেশন করতে হলে বীজ বপন যন্ত্রের প্রধান 
চাকার পরিধিকে এ যন্ত্র এক টানে যতখানি চওড়া 
জমি বুনতে পারে, ততখানি চওড়ার ( অর্থাৎ 
একটানে ১২৮ কি ৩৬ যতখানি বুনতে পারে) 
পরিমাণ দিয়ে গুণ করতে হবে। এতে একটানে 
অর্থাৎ প্রধান চাক! একবার ঘোয়ায় কতট! জমির ৃ 
ক্ষেত্রফলে বীজ বোনা যায় পাওয়া গেল। যদি“) 
চাকার পরিধি ৪৮” হয় এবং চাকা একবার 
ঘোরায় ৩৬ চওড়া জমিতে বীজ বোনা যায় ৫ 
তাহলে বীজ বোন! জমির ক্ষেত্রফল ১২ বর্গফুট... 
হবে। তা 
এখন এক একর জমি অর্থাৎ ৪৩৫৬০ বর্গকূট রে 
জমি বুনতে হলে বীজ বহর প্রধান চাকাকে 
৪৩৫৬০--১২ বাঁ ৩৬৩০ বার ঘুরতে হবে। 
এবার বীন্গ বাক্সে বীজ ঢালতে হবে এবং বীজ : বা 
খাওয়ানো শ্যাফট বা খাজকাটা রোলার বা. 
কলুটেড রোলার যাই হোক না কেন লিভারের 
সাহায্যে নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। এরপর বীজ +*: 











সি 















বপন যন্তৰকে ৩৬৩০ বার বা এর কোন সহজ 
গুণনীয়ক (/1010116) দিয়ে ঘোরাতে হবে 
বং এর ফলে মাটিতে যে বীজ পড়বে সেগুলি 
একত্রিত করে ওজন করতে হবে। এক্ষেত্রে 
এক একর জমি বুনতে প্রধান চাকাকে ৩৬০০ 
রার ঘোরালেই চলবে। তাহলে বীজের হার 
রণ করার জন্য প্রধান চাকাকে ৩৬ বার 
রয়ে যে পরিমাণ বীজ পড়বে সেই বীজকে 
ওজন করে ১০০ ছারা গুণ করলে একর প্রতি 
বীজের হার পাওয়া যাবে। এই বীজের হার যদি 
নির্দিষ্ট করা হার থেকে কম বা বেশী হয়, তাহলে 
বীজ খাওয়ানে শ্তাফট বা রোলারকে লিভারের 
_ সাহাষো স্থানান্তরিত করে পুনরায় মাপতে হবে। 
একই যন্ত্রে বীজ বোনার সাথে গাছের 
_ প্রয়োজনীয় মাত্রায় সার দেওয়ার বিষয়ও 
চিন্তা কর! হচ্ছে। এছাড়াও, এগ্রিকালচারাল 
আযাডভাইসরি সাভিসের সমীক্ষায় দেখানো! 
হয়েছে যে, ফসফরাস সারের মাত্র শতকরা ১০ 
_ ভাগ উদ্ভিদ নিতে পারে। তার কারণ, মাটিতে 
(ফসফরাস সারের যে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় তাতে 
সীমতে প্রয়োগ করা সারের শতকর! ৮* থেকে 
৯০ ভাগ উদ্ভিদের অপ্রাপ্য থেকে যায়। কাজেই 
_ সমস্ত জমিতে সার না ছড়িয়ে বীজের পাশে পাশে 
দিলে সার অনেক কম লাগবে। 
একই যন্ত্র বীজ বপন ও সার দেওয়! উভয় 
_ কাজের জন্য ব্যবহার করতে হলে এঁ যন্ত্র তৈরির 
বিষয়ে কতকগুলি নির্দেশ মানতে হয়। যেমন, 
বীজ বোনার জন্য মাটিতে যতটা গভীর গর্ত 


১ সী 


খুড়তে হয়, সার দেওয়ার জন্য তার চেয়ে বেশী 
























গভীর গর্ত খুঁড়তে হয়। বীজ অপেক্ষা অন্ততঃ 


১০১২ গভীরে সার পড়লে অঙ্কুরিত বীজের 
মূল নীচের দিকে বাড়তেই সার পায়। টু 
আবার সার দেওয়ার টাইন ( Tyne ) বর 
অর্থাৎ মাটি গর্ত করার খনক বীজের খনকের 
সামনে রাখা দরকার । কেননা এতে অল্প গভীরে 
বোনা বীজ বেশী গভীর গর্ত খননকারী সারের 
খনক দ্বার! অবিন্তস্ত হতে পারে না। তাছাড়াও 
বীজ এবং সার একই সারিতে পড়! বাঞ্ছনীয় নয়, 
কেননা ভাবীমূল একবারে শক্তিশালী রাসায়নিক 


সারের সংস্পর্শ সহ করতে না পেরে শুকিয়ে 
যেতে পারে । তাই বীজের সারির অন্ততঃ ২৫২২৮ 


আড়াআড়ি সার দেওয়ার ব্যবস্থা! রাখতে হয়। 

বীজ বপন যন্ত্রে বীজ বোনার অনেক সুবিধা 
আছে। প্রথমতঃ বীজ সমান্তরাল সারিতে 
বোন! যায়। না 
ব্যবধান রাখা যায়। তৃতীয়তঃ, সমস্ত জমিতে 


বীজ সমানভাবে পড়ে। চতুর্থতঃ, সমন্ত বীজ রি 
একই গভীরতায় পড়ে বলে সব বীজগুলিই জমি 


থেকে সমান রস পায় এবং সব বীজগুলিই 
অস্কুরিত হওয়ার সম্ভাবনা! রাখে। পঞ্চমতঃ, 


অস্কুরিত উদ্ভিদের সমতা থাকে, অর্থাৎ সমস্ত 
উদ্ভিদ একই উচ্চতায় বাড়ে এবং সমান আলো, 


বাতাস ও খাত পায়। যষ্টতঃ, একর প্রতি বীজের 
পরিমাণ কম লাগে। সপ্তমতঃ, সারির মধ্যে 
নিড়ানির সুবিধা হয়। অষ্টমতঃ, ঢালু জমিতে 


আড়াআড়িভাবে সারিতে বীজ বুনলে সারিবদ্ধ না 
গাছ বৃষ্টির জলের গতিরোধ করে ভূমিক্ষয় 


নিবারণ করে ও জমির আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে। 


২৩... 





দ্বিতীয়তঃ) সারির মধ্যে সমান 








চত্থ পরিকনাকালে পশ্চিমবঙ্গে চাল 
ংপারনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৪ লক্ষ ৫* হাজার 
মেট্রিক টন। কিন্তু ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত এ 
লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো! সম্ভব হয়নি। অধিক 
ফলনের জন্য উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের ব্যাপক 
চাষের কথা আমরা বলে থাকি। এর জন্য 
উপযুক্ত জাতের ধানের প্রয়োজন । 

ধান্য গবেষণার ক্ষেত্রে গত কয়েক বছরে 
ভিন্নমুখী গবেষণার ফলে আই-আর-৮ ও জয়া 
জাতের ধান আমর! পেয়েছি । এই জাতের ধানে 
একরপ্রতি। উৎপাদন সবচেয়ে বেশী পাওয়া গেছে। 
অনেকদিন পর্যস্ত কৃষি বিজ্ঞানীদের মধ্যে ধারণা 
ছিল যেএ দেশে ধানের অধিক ফলন সম্ভব নয়। 
কিন্ত আই-আর ৮ ও জয়! ধান আবিষ্কারের পর 
রর সে ধারণা পুরোপুরি বদলে গেছে। 
পশ্চিমবঙ্গ ধান চাষ প্রধানতঃ তিনটি মরস্থুমে 
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হয়ে থাকে। যথা আউস, আমন ও বোরো । 
আউস মরস্থমে ধান চাষের জমির পরিমাণ প্রায় 
২০ লক্ষ একর এবং তার থেকে চাল উৎপন্ন হয় , 
৯ লক্ষ মেট্রিক টনের মত। রত্বা ও সি-আর ৪৮ 
জাতের ধানের ফলন পরীক্ষা করে দেখার জন্য 

১৯৭২-৭৩ সনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, 
কৃষকদের মধ্যে এই জাতের ধান “মিনিকিট” 
পরিকল্পনার মাধ্যমে বিন! মূল্যে বিতরণ কর 








হয়েছিল। এই পরীক্ষার ফলাফল নিচে : 
দেওয়া হোল £ রি 
তালিকা ১নং 
জাত গড় ফলন 
কেজি! রা 
রত ৩৫৪১ রা 
সি-আঁর ৪৪-১ ৩৩৩৪ 
দেশী ২৬১৬ 





এই তালিক! থেকে প্রমাণ হয় যে আউস 
মে যথাযথভাবে উপযুক্ত জাতের অধিক 
ফলনশীল ধান চাষ করলে বর্তমান গড় ফলনের 
তুলনায় ২-২৫ গুণ বেশী ফলন পাওয়া সম্ভব । 
ছাড়া গবেষণা! মূলক বিভিন্ন পরীক্ষায় পু! 
২-২১, আই-ই-টি ১৯৮৮, ২২৩৩ জাতের ধান 
ৰ যুক্ত এলাকায় অত্যন্ত আশাপ্ৰদ 
পাওয়া গেছে। সেচ বিহীন এলাকা, 
যেখানে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে ধান্চাষ 
হয়ে থাকে, এই রকম জমিতে পুষা ২-২১, 
বেরী ও বাল! জাতের ধান চাষ করে দেশী 
জাতের আউশ ধানের চেয়ে বেশী ফলন পাওয়া 
সম্ভব । 
মোট ধান চাষযোগ্য জমির প্রায় শতকরা! 
৮০ ভাগ জমিতে আমন মরন্ুমে ধান চাষ হয়। 
ধান চাষে পশ্চিমবঙ্গে সবুজ বিপ্লব আনতে হলে 
ফ মর্মে ধানের উৎপাদন বাড়ানো দরকার । 
র্থ বাধিক পরিকল্পনাকালে এই মরস্তরমে ধানের 

উৎপাদনের বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়নি। 
(মাত্র শতকর। ৮ ভাগ জমিতে অধিক ফলনশীল 
জাতের ধানের প্রসার সম্ভব হয়েছে এবং পানের 
_ জমির সম্প্রসারণের এই পরিমাণ আরে! বাড়া 
_ দরকার নিশ্চয়ই । 

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে উন্নত জাতের ধানচাষ 

করে খরিফ মরস্থমে কি অধিক ফলন পাওয়! 
সম্ভব নয়? খরিফ মরস্থমে একরপ্রতি গড় চাল 
উৎপন্ন হয় মাত্র ৫০০ কেজি। অথচ ২নং 
_ তালিকা থেকে দেখা যায় যে আই-আর-৮) জয়া 
আই-আর-২০? বিজয়া ও পঙ্কজ জাতের ধান 
উপযুক্ত জমিতে যথাযথভাবে চাষ করলে; দেশী 
তের ধানের চেয়ে বেশী ফলন পাওয়া সম্ভব । 
























২৫ 





তালিকা ২নং 





জাত গড় ফলন 
| কেজি! হেক্টর 
আই-আর-২০ ৪০৮০ 
বিজয় ৩৮০১ 
দেশী ৩০৪৬ 


সেচযুক্ত এলাকায় জুলাই মাসের মধ্যে ধান 
রুইতে পারলে আই-আর-৮ ও জয়! জাতীয় ধান 
চাষ করে অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব। কিন্তু 
খরিফ মরস্থুমে বেশীর ভাগ জমির চাষ বৃষ্টিপাতের 
উপর নির্ভরশীল এবং ধান রোয়া আগষ্ট মাসের 
শেষ এমনকি অবস্থা বিশেষে সেপ্টেম্বর মাসের 
প্রথম দিকেও হয়ে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে আই-আর-২০, রত্না; বিজয়া; পুষা ২-২১, 
আই-ই-টি ১৯৮৮ জাতীয় ধান দেরীতে রোয়। 
করে ভাল ফলন পাওয়! সম্ভব । খরিফ মরস্থুমে 
বেশীর ভাগ জমিতে জল নিকাঁশের সুবন্দোবস্ত 
নেই। সেজন্য বেঁটে জাতীয় উচ্চ ফলনশীল ধান 
চাষে অসুবিধ! দেখা দেয়। একফুট পর্যস্ত জল 
জমে যায় এরকম জমিতে পঙ্কজ জাতীয় ধাঁনচাব 
করলে ভাল ফলন পাওয়া! যায়। ১৯৭২ সালে 
খরিফ মরন্থুমে “মিনিকিট?? পরিকল্পনার মাধ্যমে 
পঙ্কজ ধান চাষীদের মধ্যে বিলি করা হয়। এর . 
ফলাফল বোঝা যায় ১৯৭৩ সালে খরিফ মরগ্ুমের 
আগে এই ধানের চাহিদা দেখে, কারণ অনেক 
কৃষক আসেন এই ধান নেওয়ার জন্য ৷ 

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১২ লক্ষ একর জমিতে পাট 
চাষ হয়। পাট চাষে সেচ প্রকল্প চালু হওয়ার 
ফলে এই সব জমিতে পাট কাটার পর উচ্চ 


ফলনশীল ধান চাষের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা 


দিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার 


“ফলাফল থেকে বলা যায় আই-আর-২০) রত, 
আই-ই-টি ১৯৮৮ আই-টি ২৫০৭, কাকডিয়া, 
 প্রাজেস্বরী জাতীয় ধান ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি 
অবধি রোয়া করে আশা প্রদ ফলন পাওয়া সম্ভব । 
এ ব্যাপারে আরও গবেষণা চলছে এবং তার 
মাধ্যমে ভবিষ্যতে বিকল্প জাতীয় অধিক ফলনশীল 
ধান অনুমোদন করা সম্ভব হবে। 

উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান তৈরীর বিশেষ 
আক নেওয়ার ফলে বিভিন্ন জাতের ধান 
_ ইতিমধ্যে প্রজনন কর! সম্ভব হয়েছে । আগে 
আমাদের ধারণা ছিল অতিমিহি জাতের ধানে 
বেশী ফলন পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক- 
কালের গবেষণার ফলে উৎপন্ন সোনা ও জয়ন্তী 
_ জাতের ধান এই ধারণ! দূর করতে সক্ষম হয়েছে। 


এই ছুটি জাতের চাল অতি মিহি, ফলন কিন্তু 
জয়! জাতের ধানের মত। এছাড়া পরীক্ষায় 


আরও অনেক রকম মিহি জাতের ধান তৈরী 
" হয়েছে। যাদের ফলন ক্ষমতা আই-আর-৮ ও 
জয়! ধানের সঙ্গে তুলনা কর! যেতে পারে। 

রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে 
পারে এরকম জাতীয় উচ্চ ফলনশীল জাত 
উদ্ভাবনের এপর এখন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে। জাতীয় কৃষি কমিশন নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ 
_ কমিটির ১৯৭৩ সালের রিপোর্টে” বল! হয়েছে যে 
১৯৭৪ মালের মধ্যে যে সমস্ত উচ্চফলনশীল 
জাতের ধান অনুমোদন করা হবে তার দ্বারা 
_ ভারতের ধানচাষ যোগ্য জনির শতকরা ৬০ ভাগের 
বেশী জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ 
সম্ভব হবে। এর ফলে ১৯৬১ সালের উৎপাদনের 







তুলনায় ১৯৭৫ সালের মধ্যে ২১% অধিক 
উৎপাদন সম্ভব হবে! 

সারা ভারতের মোট ধান্া উৎপাদনে, 
পশ্চিমবঙ্গের ভূমিক! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । জমির 
অবস্থা, সেচ বাবস্থা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৯ 
অনুযায়ী উপযুক্ত জাতের ধান নির্বাচন করে 
আউস ও খবিফ মরস্থমে আরও বেশী পরিমাণ 
জমিতে অধিক ফলনশীল জাতের ধানচাষ সম্ভব । 

বোরে। মরসুমে সেচ বাবস্থা প্রসারের ফলে 
চাষের এলাকা প্রায় ১০ লক্ষ একর হ 
গিয়েছে । সেচের জল বেশী পরিমাণে পাওয় 
গেলে বোরো! জমির এলাকা আরও বাড়ানো 
সম্তভব। খরিফ মরস্রমের তুলনায় বোরোতে 
২-৩ গুণ ফলন পাওয়া যায়, সেজন্য উচ্চ ফলনশীল 
ধানের চাষ ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। বোরে। 
মরসুমে আই-আর-৮ ও জয়! জাতীয় ধান চাষ 
করে সাধারণতঃ বছরে ছুটি ফসল নেওয়া হয়ে কী 
থাকে। 

এর বদলে- জলদি জাতের উচ্চ ফলনশীল 
জাতের ধান যেমন পুষ! ২-২১, রত, আই-ই-টি০) 
২২৩৩, ১৯৮৮ জাতীয় ধান চাষ করলে প্রয়োজ 
বোধে খরিফ ধান রোয়ার আগে আর একটি গর 
ফসল নেওয়া সম্ভব ! এ জাতীয় ধান 
জয়া ও আই-আর-৮ ধানের চেয়ে সপ্তাহ তিনেক 
আগে কাটা চলে এবং বৈশাখ জ্যো মাসে জলের 
টান অবস্থাকে এডামে! চলে । কোরে! মরসুমের 
উপযোগী নতুন ধরণের জলদি জাতের ধান উদ্ভাবন 
সম্বন্ধে বাপক গবেষণা চলছে চু চড়ার ধা ্‌ 
গবেষণা কেজ্ছ | 


রড 








কারণ 








পাপ না সান 
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্‌ চৈত্র এসে গেল, খরিফ 
স্থমও এসে গেল। আর খরিফেই ত আমাদের 
আমল চাষ। 
এরজন্য তৈরী হতে হলে খুব ভেবে চিন্তে 
আগামী কয়েক মাসের কাজের একটি ছক বা 


ফাল্গুন চলে যাচ্ছে। 


পরিকল্পনা করে নেওয়। দরকার । নাহলে, 









খ| দিতে পারে। 

পরিকল্পনা তৈরী করা কতকগুলি বিষয়ের 
পর নির্ভর করে। যেমন চাষের জমির অবস্থান 
র্থাং জমি উচু, মাঝারি নীচু বা ডোব! কিনা । 
বৃষ্টি অর্থাৎ কখন কতটা বৃষ্টি হয় এবং সময় মত 
“বৃষ্টি হয় কিনা) সেচের ব্যবস্থা আছে কিনা, কি 
ধরণের ফসল চাষ কর। হবে এবং একই জমিতে 

বছরে কয়টা চাষ হবে ইত্যাদির ওপর । 
তাছাড়া চাষের সব রকম সরঞ্জাম যেমন বীজ, 
সার, জল, যন্ত্রপাতি, ওষুধ, লগ্নীর টাকা, কাজের 
ও ্‌ লোকজন ইত্যাদি কতটা পাওয়। যাবে তা নিশ্চয়ই 
দেখে নিতে হবে। এই সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে 






পাপা 


প্র কৃষি অনিকত্তী € সম্প্রসারণ yr 


connie ee 





ঠিক চাষের সময় নানা অসুবিধা! বা গণ্ডগোল 





কোন জমিতে কি ফসল করা হবে তারজন্তা কোন 
কোন কাজ কি ভাবে করা হবে এবং সমস্ত সরঞ্জাম 
কোথ! থেকে পাওয়া যাবে তা৷ ভালভাবে ঠিক 
করে রাখতে হবে। সেটাই হবে পরিকল্পনা । 
যেমন বাড়ীতে বিয়ে সাদি? পূজোপাবন কিছু 
একট! করতে হলেও আমরা এভাবে কাজের 
একটা ছক করে নেই। আর একই জমিতে 


সার। বছর চাষ করতে হলে নিশ্চয়ই একটি ভাল- 
মত কাজের ছক তৈরী করে নেওয়া উচিত। 


এরকম প্ল্যান করে চাষের কাজে এগিয়ে গেলে Cl 
কঁক্ধিও অনেক কমে ফাবে। A 


খরিফের ফসল বলতে প্রথমেই মনে আসে 


ধান ও পাটের কথ! । ধানের মধো আউশ আর 
আমন। অন্যান্য ফসল খুবই কম। তবে ডালের 
মধ্যে অদ্ডহরঃ কলাই, মুগ এবং তেলের মধ্যে 
তিল/চীনাবাদাম) সুধমুখী আছে । নি 
কাউন; বাজরা এ সবের চাষ কিছু কিছু আ 


টির দা ০ সি. 
হলুদ: শঙ্ক! 


তাছ নথ যজ্ৰ কে 
ড়া আদা; 


ভাষণ এই সময় করা যায় । 


সি. 





€ উরিতরকীী 





__ কাজেই জল অনুযায়ী, সেচের বন্দোবস্ত ও. 


 অন্থান্ চাহিদ! অনুযায়ী এ সব ফসলের কোনটা! 
কোথায় কতটুকু চাষ কর! হবে তারই একটা! প্ল্যান 
করে ফেলতে হবে। 

_. এই পরিকল্পনা কিভাবে করতে হবে; সে 
সম্বন্ধে এবার আলোচনা কর! হচ্ছে । 

প্রথমেই বলি ধানের কথা । আউশ ও 
আমন এ ছুটোতেই যতদূর সম্ভব বেশী উচ্চ ফলন- 
শীল জাতের চাষ করতে হবে। যদি সেচের 
ব্যবস্থা থাকে তবেতো কথাই নেই। সেচ না 
থাকলেও বৃষ্টির জলেই উচ্চ ফলনশীল আউশ 
চাষে যথেষ্ট লাভ হয়। নদীয়া, মুশিদাবাদ, 
মালদহ ও অন্যান্য জেলার উচু বোন! আউশের 
জমিতে সাধারণতঃ স্থানীয় অথবা! ছুলার, 
_ ধারিয়াল, চার্ণক প্রভৃতি ধান বোনা হয়। এসব 
_ জমিতে এর বদলে বাল, কাবেরী, কৃষ্ণা, পদ্মা, 
 পুসা-২-২১) রত্বা প্রভৃতি উচ্চ ফলনশীল জাতের 
ধান চাষ করলে অনেক বেশী লাভ কর! যায়। 
_ এসব জাত খরাও বেশ সহা করতে পারে, আর 
বৃষ্টির জলেই এদের চাষ হতে পারে। 

যার রোয়া আউশ চাষ করেন তারাও 
_ কাবেরী, পুন! ২-২১, আই-টি-৮৪৯১ রত্বা, কৃষ্ণা 
প্রভৃতি জাত লাগাতে পারেন। রোয়া' আউশে 
উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষ কর! উচিত। 
_বোনাই হোক আর রোয়াই হোক উচ্চ 
ফলনশীল আউশ ধান চাষ করলেই ফলনও 
বেশী হবে, লাভও বেশী হবে। 
 আমনেও উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানই চাষ 
কর! উচিত। উচু, মাঝারি, নীচু সব রকম 


. নালা রকম উচ্চ ফলনশীল জীতের ধান তৈরী 


হয়েছে। এতে ফলন বেশী হয়, তাছাড়া বেশীর 
ভাগ জাতই কার্তিকের মধ্যে কাট! যায় বলে 
রবিখন্দে বাড়তি ফসল করতে স্থবিধা হয়। 

সব ধান আবার এক রকম জমিতে লাগানো 
যায় না। অর্থাৎ লাগালে ফল আশানুরূপ ৯: 
পাওয় যায় না। যেমন উচু আমন জমিতে 
রত্না, আই ই টী ৮৪৯, পুসা ২-২১, পসমন 
জাতের ধান লাগালে ভাল ফল পাওয়া যাবে। .. 
যেখানে নাগর, ভাসামাণিক, ছুধসর, রাপসাইল * 
প্রভৃতি লাগান হয় সে জমিতে জয়া, আই-আর-৮ 
বিজয়া, সোনা, জয়ন্তী, আই, আর, ২০) ২২১২ 
খুব ভাল হবে। বেশী নীচু জমিতে যেখাঢ 
তিলক কাচারি, আসরা, কুমড়াগোড়, এন/সি, 
১২৮১ লাগান হয় সে সব জমিতে পঙ্কজ, জগন্নাথ 
দেওয়া ভাল। 

এবার পাটের কথ! আলোচনা কর হচ্ছে। 

জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি ধর: 
জায়গায় মাঘের শেষ থেকেই পাট বোনা আরম্ভ 
হয়ে যায়। সে সব জায়গায় এবং অন্যান 
জেলায় জল দীড়ায় এমন নীচু জায়গায় তেতো, নি 
পাট লাগান হয়। বৃষ্টি হলে ভাল-- না হলে 
সেচ দিয়ে ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে চৈত্রের ৪ 
মাঝামাঝির মধ্যেই তেতে| পাট বুনে ফেলতে 
পারলে ভাল হয়। তাহলে তাড়াতাড়ি কেটে 
নিয়ে সে জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান লাগাতে 
স্বিধে হবে । তেতে! পাটে ডি ১৫৪, জে, আর, 
সি ২১২) ৩২১ ৭৪৪৭ ( শ্যামলী) হল উন্নত 
জাতের। এইসব জাত ছাড়া অন্য কিছুর, চাষ 
কর! উচিত নয়। সু 
জল দাঁড়ায় না এমন উচু জমিতে তোষা বা; 
মিঠা পাট লাগান হয়। জে, আর; ও) ৬৩২ + 



















২৮ 





৮৭৮ ও ৭৮৩৫ এই তিনটি উন্নত জাতের। 
২ বৈশাখের আগে বোন! চলে না কিন্তু ৮৭৮, 
9৮৩৫ চৈত্র মাসের গোড়া থেকেই বোনা চলে 
এবং ফলনও খুব ভাল। 
এরপর ধান লাগাতে চাইলে পাট চাষ এমন 
করতে হবে যেন ধান চাষে কোন অস্থবিধা 
আমন ধানের জমিতে পাটের চাষ 
পারলে আউশ ধানের চাষ বাড়তে 
৷ স্থৃবিধে থাকলে সেচ দিয়ে ফাল্গুনের শেষ 
বা চৈত্রের মাঝামাঝি পাট বোনা শেষ করতে 
হবে, তাহলে পাট কাটার পরও ধান লাগাবার 
যথেষ্ট সময় থাকবে । যদি তা ন! হয় তবে 
পাটের বয়স ১০০ দিন হলেই কেটে নিয়ে ধান 
_ লাগাবার ব্যবস্থা করবেন। এতে পাটের ফলনের 
বিশেষ ক্ষতি হবে না। 
অন্ত ফসলের মধ্যে প্রথমেই ভুট্টার কথা 
আলোচনা করা যাক। অনেক জায়গাতেই 
কিছু কিছু ভুট্টার চাষ হয়। কিন্তু প্রায় সবই 
দশী জাতের। কিন্তু গঙ্গ। সফেদ ২ বা কিষাণ 
জাতের উচ্চ ফলনশীল ভূট্টারই চাষ কর! উচিত। 
ধীকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, আসানসোল; ঝাড়- 
_ গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের উচু কাকুড়ে জমিতে জল 
দাড়ায় না বলে ধান ভাল হয় না। এসব জায়গায় 
_. যত্ব করে ভুট্টার চাষ করলে অনেক বেশী ফলন 
 হবে। ভুট্টার বাজারে চাহিদাও যথেষ্ট । কাজেই 
ভাল দামেই চাষীভাইরা তা বিক্রি করতে 
_ পারবেন। 
এবার ডালের চাষ সম্বন্ধে বলছি। আলু 
গম উঠে যাওয়ার পর এ জমিতে বি-১ জাতের 























মুগ লাগান যায়। এই মুগ ৬০-৬৫ দিনে উঠে 
যায়, ফলনও ভাল হয়। কাজেই পরের ফসল 


ধান বা পাট লাগাবার আগেই একটা বাড়তি 


ভাল ফসল পাওয়! যেতে পারে। উঁচু আউশের 
জমিতে ২-৩ ফুট দূরে সারি করে অড়হর লাগান 
ভাল । এতে বাড়তি একট! ফসল পাওয়া যাবে 
আউশ বা পাটের যে যে জমিতে গম লাগান 
হবে সে জমিতে আউশ ব1 পাট কেটে নিয়ে 
বি-৭৬ কলাই বা বি-১ মুগ লাগান যায়। কলাই 
৮০-৮৫ দিনে ও মুগ ৬০-৬৫ দিনে পাকে। এর 
পর গম চাষে কোন অন্থবিধা নেই। : কাজেই 
এভাবে চাষ করে ডালের উৎপাঁদনও বাড়বে 
অথচ ধান, পাট, গম, আলুরও কোন অসুবিধা 
হবে না। 
খরিফ খন্দে তেল ফসলের চাষ করতে হলে 
রাই, আলু ও শীতের সবজির পর চৈতালী ফসল 
তিল ও নৃর্যমুখীর চাষ হতে পারে। 
জাতের তিল লাগালে ৮০ দিনে পেকে যাবে। 
সূর্ধমুখীও ১০০ থেকে ১১০ দিনের মধ্যে পেকে 
যাবে। তাছাড়া পুরুলিয়া, বাকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও 
বীরভূমের শুকনো ভাঙ্গা অঞ্চলে খরিফ খন্দে 
চীনাবাদাম, তিল ও স্থ্যমুখীর চাষ খুব ভাল বা 
হবে। অর্থাৎ দেখ যাচ্ছে খরিফ খন্দেও আমর! 
অনেক রকম দরকারী ফসল তুলতে পারি। 
কাজেই সকলের উচিত একই জমিতে অন্তত: 
দুটি তো বটেই তিনটি বা চারটি পর্যন্ত ফসল যাতে 
হতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রেখে খরিফের 
পরিকল্পন। কর! । ও 
[ বেতারের সৌজন্যে] 


শপ পনর ক সি 


২৯. 
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ওপরে £ মনোহারী খেজুরের 
বন। ৯১ -2 | 
গাছ বিভিন্ন ভাবে অর্থ 

নৈতিক উন্নতি এনে দিচ্ছে । গ্রী 


বায়ে ঃ কাটা জর্জর এই 
রুন্ম গাছের ভেতরে লুকিয়ে 
অতি উপাদেয় মিষ্টি 

রস। শীত মরন্ুমে গাছ 
কাট! হচ্ছে সেই লোভনীয় 
রসের জন্তে। + 





af 






বিক্রী হচ্ছে উপাদেয় মন 
মাতানো খেজুর রস। স্বাদে 
গন্ধে আকুল খদ্দের প্রস্তুত 

চু" রসের স্বাদ রসনায় নিতে । 


এই মিষ্টি খেজুরের রস 
থেকেই তৈরি হয় নলেন 
গুড়, গুড় পাটালী। রস- 
তীর্থ জয়নগরে রস সংগ্রা- 
হুকর! গুড় তৈরী করছেন। 





ওপরে £ খেজুরের রস জাল দিয়ে রসের ক্ষীর থেকেই নীচে £ জয়নগরের মোয়ার নাম কেন জানে। 
প্রস্তুত নলেন গুড়। অমৃত কুস্তের মতে৷ নলেন গুড় দিয়ে পরম সুস্বাদু জ্বয়নগরের 
কলসী ভর্তি গুড়ের পসরায় ছাট সরব। মোয়া তৈরি হচ্ছে ভিয়েনে। ke 





৩২ 


ছু যেন দেবার কিছুই নেই।. নিতেও যেন 
কিছু জানেনা । শুকনে| রিক্ত ছঃখী দুঃখী 
বাঁ চেহারা । মাথায় অনাদরের খোচা খোচা 
কাটার জটা। শরীরময় রুক্ম জরাজীর্ণ চিহ্ন। 
ক্ষত বিক্ষত লিকলিকে শরীরে বৃক্ষের কোনে! 
শ্যামশোভা নেই, কোমলতা নেই, আরণ্যক 
সবুজের কোন সমারোহ নেই। শুকনে! কাঠের 
খোদাই কর! বঙ্কালের মৃত্তির মত এর! থাংলার 
এ ঘাটে এখানে সেখানে ইতস্তত ছড়িয়ে 
আছে। কখনে! দল করে, কখনো বা দলছুট । 
যেন বুভুক্ষুর বেদন। সর্বাঙ্গে। 
আমরা বলি খেজুরের বন। কিন্তু কষ্টভোগী 
সম্যাসীর মতে! নীরস চেহারার বুকের ভেতরে যে 
এত অমৃতরস লুকিয়ে আছে কে আগে জানতো । 
< প্রকৃতির এক আশ্চর্য রহস্য যেন। বুকের গভীরে 
অন্তহীন রসের ভাণ্ডার নিয়েও ছুঃখীজনের মতো 
অনাদূত দীড়িয়ে। বুঝতেও যেন দিতে চায়না 
৯৫৮ বল 
। লোমশ বুকের হাড় মাংস পীজর চিড়ে 
বুনো হন্মমান দেখিয়েছিল রামনামের প্রেমগীথা। 
























॥ ঠা 
৯ / জি. 






(তেমনি খেজুর গাও যেন শুকনে| বুকের পাঁজর 


কেটে ঝরিয়ে দেয় রসের অমৃতধারা। 

আর এই রসেই সিক্ত সঙ্জীবিত হয়ে আছে 
্‌ বাংলার এক শ্রেণীর দুস্থ মানুষের জীবন। ওরা 
_ খেজুর গাছ কাটে। েঁছে ঢেঁছে গাছের বুক 
₹ কেটে দেয়, চিড়ে দেয়। গাছের কলজের ভেতরে 


চোয়ান কাঠি বসিয়ে কলসী ভরে রস নিয়ে 


আসে। হাটেবাজারে রস বিকোয় শীতের 
সকালে । শুধু তাই নয়, উন্থনের আগুনে জালা 
“জালা রস উতলোয়। ফুটে ফুটে রস ক্ষীর হয়। 
হয় নেশা নেশা গন্ধের পয়রা গুড়, নলেন গুড়, 
গুড় পাটালী। রিক্ত শুকনে| অনাদ্ৃত খেজুর গাছের 
"অপার করুণা । করুণার রসে হুঃস্থ মানুষগুলোর 
জীবনে আনন্দের চমক লাগে। ওরা ক্ষুধার 
শয়তানকে শীতের কট! মাস ঠেডিয়ে ঠেকিয়ে 
রাখে । ওর! বাঁচতে চেষ্টা করে। হাসে; গায়, 
আনন্দ করে। খেজুর গাছ কেটে চিরে রসের 
কলস উপছে তোলে। ওর! বাঁচতে চেষ্টা করে। 
 জয়নগরেই নিবাস। কথা হচ্ছিল আবছুল 
_বারিকের সঙ্গে। বারিকের সঙ্গী রমজান, 
 দিলওয়ার, নায়, মিঞা। বাড়ীর ওপারে 
_ একট! খাল। খালের ওধারে রেললাইন। 
খাল বরাবর এলোমেলো ভাবে খেজুরের বন। 
যেন আদিবাসী পরিবার মিছিল করে চলেছে 
কোথায়। ছোট বড় জোয়ানী বুড়ো হরেক 
রকমের খেজুর গাছ। বারিক মিঞা সঙ্গী 
সাথী নিয়ে বাড়ীর উঠোনে প্রকাণ্ড উন্থনে আগুন 
দিয়ে তিনটে কড়াইয়ে রস চড়িয়েছে। মালিক 
ওই লপ্তের খেজুর গাছগুলো! ডেকে নিয়েছে 
 অরস্থুমে। বারিক মিরা মালিকের জন মুর 
খত গল! পায়, বাঁচে । 







সারা দিনরাত ব ব্যস্ত বারিক মিঞার! । দেই 
ভোর হতে না হতেই খালের পার। বারিক, ৰ রি 
রমজান, নাম, দিলওয়াররা দড়ি বেঁধে গাছের, 
থাক থাক সিঁড়ি বেয়ে কলসী পাড়বে। আঃ 
যেন স্বর্গে উঠছে সশরীরে । চাক ভাঙা মধুর ৯ 
মতে! রস টই টম্বুর করছে কলসীতে। রিক্ত 
ফকিরের একী করুণ1। জীর্ণ শীর্ণ ফকিরের * 
মতে। খেজুর গাছের করুণ! দেখলে তাজ্জব বনে 
যেতে হয় বৈকি। বীকে করে সার সার নিয়ে 
আসে রসের কলস। অঢেল রস। কিছু চলে এ 
যায় হাটে বাজারে, এধারে ওধারে খদ্দেরের + | 
জাল হবে। ওই থেকে রসের ঝোলা ক্ষীর । 
গ্রামকে গ্রাম নলেন গুড়ের গন্ধে ভরপুর । 
হাওয়ায় গন্ধ। মধুর গন্ধ। রস গুড় হয়ে উঠছে। 
বারিক মিঞা খুব সাবধান। ওস্তাদের মতো 
চোখ রেখেছে কড়াইয়ের ওপর। আগুণের আঁচ 4. 
এক রৃত্তি বেমাত্রা হলেই সব পণ্ড । গন্ধ উবে যাবে, 
স্বাদ ভরকে যাবে। মালিকের মেজাজ বিগড়ে. 
একাকার । মোয়া! তৈরীর জন্যে ফরমায়েশী ) ৰ 
মাল বেমালুম নষ্ট। তাই সাবধানী বারিক 
আঁচ ঠিক আছে কিন! গুড় বেশি পুরু হয়ে যাচ্ছে & 
কিনা, গন্ধ কেমন এসে ঠেকেছে। তাহলে তৈরি নট 
হবে পয়ল! নম্বরের পয়রা গুড়। নত 
সকালে রস ভরে এনে বারিকর! অবার কলসী 
বেঁধে দিয়ে আসবে বাড়তি রসের জশ্তে। মে. 
রস নামাবে ঘোর ছুপুরে | সেও গুড়ের জন্য। 
তারপর কোনো কোনো গাছ দুপুরে কেটে চিরে ও 





 জন্তে। কোনে! গাছকে জিরান দেবে_বিশ্রাম > 
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_ দেবে। ছিরানী গাছের রস ভারি মিষ্টি । 

সেই বারিক মিঞাদের সঙ্গেই কথ। হচ্ছিল। 

আজ্ঞে হেঁ, এই কটা দিন একটু আধটু 

ফুত্তি করি বাবু। ছেলে মেয়ে ঘর গেরস্ত নিয়ে 

কোনমতে চলে যায়। আশ্বিন থেকে মাঘ 

ফান্তুন এই পীচ ছট। মাস বাচিয়ে রেইখেছে এই 
জুরে। অস।. আমাদের ভাত কাপড় দেয়, 












জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের কেমন লাগে 
একাজ। উত্তরে বলে রমজান, “কেন ভালে! 
লাগবেনি বাবু। আত্তির বেলায় যখন চুইয়ে 
চুইয়ে রস পড়ে কলসীতে, তখন জেইগে জেইগে 
ভাবি কখন আত্তির পুইয়ে যাবে। গিয়ে দেইখব 
. কলসী উপছে গিইছে।” 
রসের কারবার যার! করে তাদের কেউ কেউ 
: ক্ষেত খামারে জনমজুরের কাজ করে। বাড়তি 
সময়ে রসের কাজ। আর যারা কৃষি মজুরের 
কাজ জোটাতে পারেনি, তারা রস নিয়েই 
{ পুরোপুরি পড়ে আছে। এতেই এদের খোরাক 
চলে, পরিবার পোষণ করে। বারিক, রমজান, 
_. নাক্সুরা কিন্তু অনেক। সারা চব্বিশ পরগণা 
(দক্ষিণ) জেলায় অমন বারিক রমজান অগুণতি। 
এই গোষ্ঠীর মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে 
খেজুরের রস। 
তবে মধুর মতে! সারা বহুরের কাজ কারবার 
নয় রসে। নুন্দরবনে, ক্যানিংএ বা অন্যাগ্ত 
জায়গায় মৌচাক ভেঙে, কৃত্রিম মৌচাক গড়ে 
ক রস জোগাড় করে এক শ্রেণীর মানুষ স্থায়ী জীবিকা 
অর্জন চালিয়ে যাচ্ছে। ওর! বাঘের থাবায় 
রে কিংবা বাঘের থাবা! খায় কিংবা বাঘ মারে। 












তবু এইতো! এদের জীবিকা । সে সার! বছর 
লাগাতার। কিন্ত রসতো পাচ ছ মাসের ব্যাপার। 

তবে এই রস থেকে যে সার! বছরের কাজের 
জোগাড় হয় না তা নয়। হয়ত বিশেষজ্ঞরা, 
ছোট ছোট শিল্পপতিরা, ব্যবসায়ীরা মাথা 


খাটালে ভাল জিনিসই হতে পারে। সমবায় 
করেই হোক, সরকারী কর্তৃত্বেই হোক, একক 


মালিকানাতেই হোক বা যৌথ কারবারেই হোক, . 
রস বৈজ্ঞানিক প্রথায় বোতলে সংরক্ষণ করে 
অসময়ে বাজারে ছাড়লে সার! বছরই কাজ 

চলতে পারে। “নীরা নামে বাজারে এরকম 
একটা জিনিস 'তালগুড় মহাসংঘ, নামে কোন 
সংস্থার কর্তৃত্ব পাওয়া যায় বটে । তবে চাহিদার 
তুলনায় খুবই কম। ব্যাপক হারে হলে বিরাট 


সংখ্যক মানুষের উপকার হয়। অর্থনৈতিক . 


উন্নতি ঘটে। না 
খেজুরের রস থেকে যে বিভিন্ন শ্রেণীর 

গুড় শিল্প হয় তার উৎকর্ষ ঘটাতেও আমাদের 

কোনে। সুসংগঠিত প্রকল্প পরিকল্প নেই। অথচ 


নজর দিলে গ্রামীণ অর্থ নীতিতে সাফল্যে অঘটন 
জয়নগরের মোয়ার কথা কেনাজানে। 


ঘটে। 
আর এই মোয়ার সবচেয়ে বড় মশলা বা উপাদান 


হচ্ছে স্বাদ পয়লা গুড় । দেশ গাঁ ছড়ানো যে 


মিটার শিল্পের খ্যাতি খেজুরের রসের কল্যানে, 
সেই মোয়ার মাধ্যমেও অর্থ নৈতিক লাভ বা 
উন্নতি যথেষ্ট সম্ভব। ৰা 

কুটার শিল্পের কথাও ছাড়া যায় না। ডি 
থেজুরের পাতা, ডাল ইত্যাদি দিয়ে বিচিত্র কারু ই 
শিল্প বা ক্রাফট, হতে পারে। তা থেকেও অর্থ 
করী লাভ সম্ভব। এমনকি বৈদেশিক গান ২. 
আসা অবাস্তব কথ নয়। ৰ টা 








পশ্চিম বাংলায় বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, 
পুরুলিয়। প্রভৃতি অঞ্চলে খেজুর গাছ দেখতে 
পাওয়া যায়। সাধারণতঃ শুকনো জায়গাতেই 


এ গাছ ভাল হয়। সুপরিকল্পিতভাবে এদের 
চাষ বড় দেখা যায় না। সার! চব্বিশ পরগণায় 
আনুমানিক অন্ততঃ লক্ষাধিক খেজুর গাছ ধরে 
নিলেও দৈনিক গড়ে অন্ততঃ প্রায় ৫০ হাজার মগ 
রস উৎপন্ন হয়। আর তার ব্যবহার করতে 
পারলে সম্ভাবনা কত উজ্জল। 

এহেন খেজুর গাছের চাষে কিন্তু কোনে! 
ঝামেলা নেই। আগেই বলেছি, দেখলে মলে 
হয় যেন কোনে। কিছু নিতেও জানেন! । এতে! 
নিরীহ এবং নির্পোভ। উর্বর জমি চাইনে। 
সার সরবরাহ দরকার নেই। সেচের জলের 
মাথাব্যথা নেই। যেখানে সেখানে হোচ্ছে। 
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সংগ্রহ করে নিরে 
যাওয়| হচ্ছে। 


পোড়ে| জমিতে বসান না খেজুরের চার! । 
আপনার জমি থেকে বাড়তি টাকার অর্থ মিলিয়ে 
দেবে 'খন। পুকুরের ধারে ধারে লাগাতে পারেন, 
তাও ভাল। যত্বাদি করার ধার তত ধারে না 
ওরা । একটু সাধারণ নজর দিয়ে খেজুরের গাছ 


লাগান। বৃথা! ঘাবেনা। গ্রামীণ অর্থ নৈতিক/ 


উন্নতি যে দেশের সমৃদ্ধির ভিত্তিভূমি সে দেশের 
উন্নতির জগ্ভে খেজুর গাছের অবদান কম হবে 
না। অনেক কিছুই দেবে। আর দেবে বুক 
চৌয়ানে! মধুর রস--স্বাতু রস। যে রস বারিক 
মিঞাদের ভাত কাপড় দেয়, পেরাণ দেয়। যে 
রস রমজানকে সারারাত জানিয়ে জাগিয়ে ভাবায় 
কখন রাত পোয়াবে, কলসী টইটুম্বুর হয়ে যাবে। 
যে রস গ্রামের এক বিরাট গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে 
রাখে। 
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রব TE ররর 
আচল, পুষ্পে পর্ণে শোভিত করে বিশ্বলক্ষ্মীর 
কোমল চরণ । মাটির সেই মহাদানে মান্থুষের মেটে 
ক্ষুধা-তৃষণাঃ দূর করে তাদের জৈবিক প্রয়োজন। 
কিন্ত ক্রমাগত মাটির দান দু'হাত পেতে 
রস যায় শুকিয়ে, সে হয়ে ওঠে ধূলি-ধূসর রুক্্র- 
অন্ুর্বর। কিন্তু সেই মাটিকে যদি কোন উপায়ে 
সারে! কিছুট! উর্বর, আরে কিছুটা সরস করে 
যায়, তবে ফসল পাওয়া যায় বেশী, চাষীর 
আয় বাড়ে আর মাটির স্থজনী শক্তিও অটুট 
থাকে। 
তাই মাটি থেকে আহরণ করার আগে ভার 
উৎপাদন শক্তি বাড়িয়ে তুলতে হবে, তার রস 
যাতে শুকিয়ে ন! যায় সেদিকে রাখতে হবে লক্ষ্য । 
মাটির রসের ধায়! অব্যাহত রাখতে তার খাস 
Un PN বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ 
খু রা জৈব সারের মধ্যে আবার সবুজ 
€ সারের চাষ তুলনাহীন বললেই চলে, কারণ 


চা 


সবুজ সার অতি সহজেই মাটিকে উর্বর করে তুলে 
ফসলের প্রয়োজনীয় খাগ্গুণ যোগাতে সক্ষম ৷ 

আমাদের চাঁধীভাইরা সবুজ সারের গুণ 
ভাল করেই জানেন, তবে ফলন বাড়ানোর এমন 
একটি সহজ উপায় আজও তেমন ব্যাপকতা! লাভ 
করেনি। অথচ সবুজ সারের চাষ খুবই সহজ । 
নিজের জমিটি ভাল করে তৈরী করার জন্য চাই 
একটু বিবেচনা; উৎসাহ, কিছু কায়িক শ্রম, আর 
সবুজ সারের বীজ। সম্প্রতি ভারতের অনেক 
রাজ্যে সবুজ সারের উপকারিতা সম্বন্ধে চাধীভাইর! 
বেশ সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং অনেক জায়গায়ই 
নিয়মিত সবুজ সারের চাষ হচ্ছে। 

আবহাওয়। ও প্রধান শস্তের প্রকার ভেদে 
সবুজ সারের চাষ প্রণালীর রকমফের হয়ে থাকে। 
তবে মোটামুটি অনেক অঞ্চলেই ধেঞ্চা, শণপাট, 
বরবটি প্রভৃতি চাষ করে সবুজ সার তৈরী কর! 
হয়। এছাড়াও নীল, সেসবানিয়া) গ্রাইরিসিডিয়া, 
মুগ, গুয়ার প্রভৃতিও সবুজ সারের জন্যে স্থবিধামত 
চাষ কর! চলে। 

নীচু জমিতে ধৈঞ্চা আর উঁচু জমিতে শণ- 
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পাটের চাষ কর! বেশ সুবিধাজনক । লাল মাটিতে 
সবুজ সারের জগ্য বরবটি সবচেয়ে ভালো বলে 
পরীক্ষায় দেখ! গেছে । সবুজ সারের জন্য এই- 
সব শু'টি জাতীয় ফসল বোনার সময় যদি কিছু 
স্থপার ফসফেট জাতীয় রাসায়নিক সার জমিতে 
দেওয়! যায় তবে ফসল খুবই ভালে! হয়। 

সবুজ সার চাষের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট ক্ষেতের 
প্রয়োজন নেই, যে কোন পতিত জায়গায় এর 
চাষ করা চলে। ক্ষেতে প্রধান ফসল বোনা'র 
আগেও এর চাষ কর! যায় কিংবা গোবর সার 
গাদার পাশে, ক্ষেতের ধারে বা আইলের পাশে 
পাশেও অনায়াসে সবুজ সারের চাষ করতে 
পারা যায়। 

শণ-পাট খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এবং 
দু মাসে একর প্রতি প্রায় ২৫০০ মণ থেকে 
৩০০০ মণ সবুজ সার পাওয়। যায়। ধৈঞ্চা 
নোনা জমিতেও হতে পাঞে। এ দুটিই শুটি 
জাতীয় গাছ এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পচে 
সবুজ সার হয়ে যায়। শণ-পাট পচতে ধৈঞ্চার 
তুলনায় কিছু কম জলের দরকার হয়। 

ধৈঞ্চ থেকে প্রচুর উদ্ভিজ পদার্থ পাওয়া যায়। 
এক একর ক্ষেতে দুই থেকে তিন ইঞ্চি তফাতে এর 
চারা রুইলে, ত! থেকে ছু তিন একর জমির জন্য 
সবুজ সার সংগ্রহ কর! যায়। শস্য বিশেষে 
একর প্রতি ২৫ থেকে ৩৫ মণ সবুজ সার ব্যবহার 
করলে সুফল পাওয়া সম্ভব। আর মাত্র ১০ 
থেকে ১৫ সের বীজ ব্যবহার করে এক অথবা 
দেড় মাসের মধ্যেই এ পরিমাণ সবুজ সার উৎপন্ন 


করা চলে। বৃষ্টি প্রধান অঞ্চলে বর্ধাকালে 
আইলের ধারেও ধৈঞ্চার চার! বুনতে পারেন । 

যে সমস্ত অঞ্চলে খরিফ খন্দে গমের ক্ষেত 
চাষ না করে ফেলে য়াখার রীতি আছে, সেখানে 
এ সময়ে শণপাট, ধৈঞ্চা ইত্যাদি চাষ করা চলে 
এবং শ্রাবণ-ভাদ্রের মাঝামাঝি লাঙল দিয়ে চষে 
দিতে হয়। তামিলনাড়,র কৃষকরা সবুজ সার 
জমিতে দিয়ে যথেষ্ট স্থফল পাচ্ছেন বলে জানা 
গেছে। ধানের আগে সবুজ সারের চাষ করে, 
ফলন তার! অনেক বেশী পেয়েছেন। 

প্রধান ফসলের জমিতে সবুজ সারের জন্যে 
ধৈঞ্চার চাষ করলে, ঠিক জমিতে মেশানোর সময় 
যদি কখনও বৃষ্টি না হয়, তবে গাছ বেড়ে ওঠে, 
ফলে এ জমিতে ধান বা অগ্ত কোনও ফসলের 
চাষ কর! বিশেষ অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। 
সুতরাং যেখানে সেচের জলের অভাব এবং বৃষ্টির 
ওপর নির্ভর করেই পুরে! চাষ করতে হয় সেখানে 
ক্ষেতে ধৈঞ্চার চাষ না করে আইলের ধারে ধারে 
ব! পতিত জমিতে চাষ করাটাই যুক্তিসঙ্গত । 


তবে যাদের সেচের স্থবিধ! জাছে করনি 


৮. 


সহজেই ধানের জমিতে অন্ত কোন জৈব সার 
ব্যবহার না করে সবুজ সারের চাষ করলে খুব 
ভালো ফলন পাবেন। আসল কথা হলে! সবুজ 
সারের উপকারিত। সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই, 
শুধু আবহাওয়া ও প্রধান ফসলের সময় বুঝে 
সবুজ সার চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। 
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ভানপ্স্তেরো 
উনাদের বাড়ানোর উ্বায় 


পশ্চিমবঙ্গের ডালের চাহিদার শতকর! মাত্র 
ভাগ আমর! এই রাজ্যের উৎপাদন থেকে 
৭ পেয়ে থাকি ও বাকিটা অন্যান্ত রাজ্য থেকে 
_ আমদানি করা হয়। এই ঘাটতি মেটাতে হলে 
ফলন আরও বাড়ানো দরকার। কিন্তু খরিফ 

রবি খন্দে ডাল চাষের এলাকা! বাড়িয়ে, উৎ- 
পাদন বাড়ানোর বিশেষ সম্ভাবনা নেই। কারণ 


ফলনশীল ধান ও গমের চাষ আগের চেয়ে 

কি বেড়েছে ও আরও বাড়ছে। 
আমাদের রাজ্যে ডাল শস্যের একর প্রতি গড় 
লন মাত্র ২৩০ কেজি। উন্নত পদ্ধতির চাষ, 
যেমন উন্নত জাতের বীজ, পর্যাপ্ত পরিমাণ সার ও 
সেচের ব্যরহার এবং রোগপোকা দমনের ব্যবস্থা 
করে এই ফলন বাড়ানো সম্ভব হতে পারে। এ 
_ ছাড়াও দুটি প্রধান ফসলের মাঝে স্বল্প মেয়াদী 
_ ডাল শস্তের চাষ যেমন এখন আলু বা গমের পর 
প্রাক খরিফ মরস্থুমে চৈতালী মুগ বা কলাই এর 
চাষ করা যেতে পারে। অথবা দীর্ঘ মেয়াদী 
ফসলের সাথী ফসল হিসাবে যেমন ফান্তুন চৈত্র 
মাসে লাগান আখের সঙ্গে চৈতালী মুগ বা 


শিব নারারণ সেম 


কলায়ের চাষ করা যায়। 
দুই আখের সারির মাঝে ২-৩ লাইন মুগ বা 
কলাই লাগিয়ে অল্প খরচে একটি বাড়তি ফসল 


পাওয়া যায়। কারণ সার ও সেচের জগ্য কোন 


আলাদা খরচ হয় না। বরং ডাল শস্ত মাটিতে 
গাছের উপযোগী নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে 
দিয়ে মাটিকে উর্বব করে ও সেই মাটি আখের 
গোড়ায় দিয়ে আখের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য 


করে। তাই মাটির উর্বরতা রক্ষা করতে যে কোন 


প্রধান ফসলের সঙ্গে ব! ছুটি ফসলের মধ্যে 
একটি ডাল শস্তের চাষ কর! বিশেষ প্রয়োজন । 

প্রাক খরিফ মরহ্মে মুগ ও কলায়ের চাষের 
জন্য এই রাজ্যের বহরমপুর ডাল শস্য ও তৈল- 


বীজ গবেষণা কেন্দ্র থেকে কয়েকটি উন্নত জাত 


উদ্ভাবন কর! হয়েছে, যেমন মুগ বি-১, মুগ বি-১০৫.. 
এবং কলাই বি-৭৬। এ ছাড়াও উত্তর প্রদেশের 
কলাই টি-৯ এর চাষকর1 যেতে পারে। 
জমি তৈরি 


প্রায় সব রকম মাটিতেই মুগ ও কলাই হয়ে রর 





থাকে। তবে দেআশ ও বেলে দোআশ 
মাটিতেই এর চাষ ভাল হয় । জমি তৈরির সময় 
জমিতে রস না! থাকলে একট! সেচ দিতে হবে ও 
চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। 
বীজ বোনার সময় ও পদ্ধতি 

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি থেকে শ্রাবণ 
মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত মুগ ও কলাই বীজ 
বোনা যেতে পারে । তবে ফাল্গুনের ফসলেই সব- 
চেয়ে বেশী ফলন পাওয়। যায়। বোনার আগে 
প্রতি কেজি বীজ ৩-৪ গ্রাম পারদঘটিত ওষুধ 
দিয়ে শোধন করে নিতে হবে । ৩০ সেঃ মিঃ দূরে 
দূরে সারিতে বুনলে একর প্রতি ৬৮ কেজি ও 
ছিটিয়ে বুনলে ১০-১২ কেজি বীজ প্রয়োজন। 
বেশী ফলনের জন্য সারিতে বীজ বোন! ভাল। 
সার 

‘ কলাই ও মুগ শুটি জাতীয় শস্য । তাই এতে 

নাইট্রোজেন সার কম লাগে। একর প্রতি ৪ 
কেজি নাইট্রোজেন অর্থাৎ ২০ কেজি এযামোনিয়াম 
সালফেট আথব! ৯ কেজি ইউরিয়। ও ১৬ কেজি 
ফসফেট অর্থাৎ ১০০ কেজি স্থুপার ফসফেট দিলেই 
সুফল পাওয়! যায়। এই সারের সবটাই জমি 
তৈরির সময় দিয়ে দিতে হবে। একর প্রতি 
১০-১৫ গাড়ী পচ! গোবর সার দিলে রাসায়নিক 
সার হিসাবে নাট্রোজেন কম দিলেও চলে। 
পরিচর্যা 

গাছের ১৫-২০ দিন বয়সের সময় প্রতি 
সারিতে ১০ সেঃমিঃ দূরে দূরে এক একটি গাছ 
রেখে অন্য গাছগুলি তুলে ফেলতে হবে। জমি 
আগাছামুক্ত রাখতে হবে। 


সেচ 

বোনার ৩০-৪০ দিনের মধ্যে শতকরা ৫* 
ভাগের বেশী গাছে ফুল এসে যায় এবং এর কিছু- 
দিন পরে শুঁটি ধরতে আরম্ভ করে। এই সময় 
একটা সেচ দিলে ফলন ভাল পাওয়া যায়। তবে 
মাটিতে যথেষ্ট রস থাকলে বা সাধারণভাবে বৃষ্টি 
হলে এই সেচের দরকার হবে না । 

পাতায় ছোট ছোট বাদামী রংয়ের দাগ, 


+ 
৯৮ 


kt 


পাতা হলদে হওয়া) পাতায় বা ডাটায় হলদে 


আবরণ পড়তে দেখ! দিলে কোন তামাঘটিত 
ওষুধ যেমন ব্লাইটক্স/, ফাইটোলেন, কুপ্রামার 
ইত্যাদি একর প্রতি ২ কেজি অথব! ব্লাইটেন 
একর প্রতি ১ কেজি ২৫* লিটার জলে গুলে 
১৫ দিন অন্তর দুবার ছিটালে সফল পাওয়! যায়। 

বিছা ব| লেদা পোকার আক্রমণ দমনের 
জন্য এনড্রিন ২০ ই;সি, ৫০০ মিঃলিঃ অথবা 
ফলিডল ৫০ ই,সি, ২৫০ মিঃজিঃ ২৫০ লিটার 
জলে গুলে প্রতি একরে ছিটাতে হবে। মোসেক 
ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব হলে মেটাসিস ২৫০ মিঃলিঃ 
২৫০ লিটার জলে গুলে প্রতি একরে ছিটা 
হবে। 
ফসল তোলার সময় 

মুগ বি-১ পাকতে ৬০-৬৫ দিন ও বি-১০৫ 
পাকতে ৫৫-৬০ দিন লাগে। কলাই বি-৭৬ 
৮০-৯০ দিন লাগে। শতকর৷ ৫০ ভাগের ওপর 
শুঁটি পেকে গেলে একবার তুলে দেওয়! উচিত। 
এরপর পুরোগাছ কেটে বাকি শুটি থেকে বীজ 
ছাড়িয়ে নিতে হবে। এতে ফলন বাড়বে। 

[ বেতারের সৌজন্যে ] 
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সস 


সার 


ং 


চাষ হয়ে থাকে। সেচ ব্যবস্থা! সম্প্রসারিত 
হওয়ার ফলে এই ১২ লক্ষ একরের মধ্যে প্রায় 
১ লক্ষ সেচের স্থুযোগ পেতে চলেছে। 
এ বাড়িয়েও আগাম বৃষ্টি ও সেচের 
একর প্রতি গড় ফলন বাড়াবার 
কলাকৌশল প্রয়োগ করার জন্য 
সরকারের অথিক অনুদানের ভিত্তিতে 
কয়েকটি জেলায় নিবিড় পাট চাষ উন্নয়ন প্রকল্প 
চালু কর! হয়েছে। 

১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষ 
হয়েছিল ২ লক্ষ ৭০ হাজার ৫০০ একর জমিতে । 
একর প্রতি পাট উৎপাদনের গড় হার ছিল 
১০-১১ মণ। চাষবাসে উন্নত কলাকৌশল 
প্রয়োগ করে গত মরস্থমে জলপাইগুড়ি জেলার 
কৃষকর! ৮০ হাজার একরে গড়ে পাট উৎপাদন 
রেস একর ারি.১ পের a0 কোন 
জেলায় সবচেয়ে বেশি জমিতে পাট চাষ হয়ে 


পশ্চিমবঙ্গে মোটামুটি ১২ লক্ষ একরে পাট 






তি 





সুভাষ রায়চৌধুরী 


থাকে, ১ লক্ষ ৪০ হাজার একরে। এই বিস্তৃত 
এলাকায় গড়ে ৩ মণ বেশি পাট কফল্গান সম্ভব 
হলে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী ও বর্ধমানের 
পাটের জমি কিছুটা কমিয়ে সেখানে তুল 
জাতীয় খাগ্ শস্যের আবাদ কর! যেতে পারে। 
পাট চাষের এলাকা কমিয়ে বাড়তি ফসল তোলা 
যে আদৌ অসম্ভব নয় কৃষি বিজ্ঞানীর! ভার প্রমাণ 
দ্রিয়েছেন। প্রমাণ দিয়েছেন এ রাজ্যের 
কৃষকরাও। 

উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া বা আমডাঙ্গা 
ব্লকে পাট ক্ষেতের চেহার! দেখলে কি মনে হয়? 

হাবড়ার প্রখ্যাত কৃষক সুবোধ মুখোপাধ্যায় 
জে-আর-ও-৬৩২ বা বৈশাখী তোষা পাটের ফলন 
একরে গড়ে ৩০ মণ পেয়ে থাকেন। দেগঙ্গ! 
ব্লকের কামদেবকাঠি গ্রামের নামকর! কৃষক 
রবীন সেনগুপ্তকে জে-আর-ও-৭৮৩৫ বা বাসুদেব 
জাতের পাট চাষ করে একরে ৩* মণের বেশি 
ফলন পেতে দেখা গেছে। চাঁদপাড়ার গোপী 


৪১ 


কৃষ্ণ মজুমদার দাবি করেছেন যে, তিনি একরে 
৩৫1৩৬ মণ পাট ফলিয়ে থাকেন। বলাবাহুল্য 
এগুলি উন্নত জাতের । 

নদীয়া জেলার হরিণঘাটা বকের মোবারক- 
পুরের হাজারী মণ্ডল সবুজ সোনা (জে-আর-সি 
২১২) জাতের পাট চাষ করে মোটামুটি একরে 
২৮৬০ মণ ফলন পেয়েছেন। 
একই ধরণের ফলন পেয়ছেন জালাল- 
 খালির রবীন বিশ্বাস এ জেলারই কৃষ্ণনগর ব্লকে । 

হুগলী জেলার তারকেশ্বর অঞ্চলের উন্নত 
জাতের পাটের কথা অনেকেই জানেন। ওখানকার 
আলু, পাটের জমির দাম কত জানেন কি? 
২ হাজার টাকাতেও এক বিঘা জমি পাওয়া যায় 
না। 

বর্ধমান জেলাতেও কালনা-কাটোয়ায় ব্যাপক 
উন্নত মানের পাঁট চাষ হয়ে থাকে । 
.. সেচের সুযোগে উন্নত জাতের পাট চাষ 
করে একর প্রতি গড় ফলন কত বেশি বাড়ান 
সম্ভব তার প্রমাণ এ রাজ্যের কৃষকরা! দিয়েছেন। 
পাট চাষে খুব বেশি জমি আটকে না রেখে কম 
জমিতে বেশি ফসল ফলানোর দিকেই এখন 
_ নজর দেওয়। দরকার । 
_ উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলাতে ফাল্গুন-চৈত্র 
থেকে পাট চাষ সুরু হয়, দক্ষিণবঙ্গের মত 
সেখানকার কৃষকর! পাটের বেশি ফলন পান ন! 
_কেন?উন্নত জাতের বীজ, রাসায়নিক সারের 
র্ সঠিক প্রয়োগ এবং চাষে অর্থ বিনিয়োগ করার 
 অক্ষমতাই এর প্রধান কারণ বলে মনে কর! হয়। 
এসব বাঁধ! কাটিয়ে ওঠার জন্ত সরকার থেকে 
কয়েকটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 
কেন্দ্রীয় পাট কৃষি গবেষণাগারের অধিকর্তা 





ডঃ তারাশঙ্কর ঘোষের মতে উত্তরবঙ্গের অল্প 


জমিতে বিঘা পিছু ৩-৫ মণ পৰ্যন্ত চুন প্রয়োগ 


করলে পাটের ফলন বেশি পাওয়া যাবে। 
পাট চাষে উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ কর! এমন কিছু 

কঠিন নয়। জমি ভাল করে তৈরি করে সারিতে 
বীজ বোনার জন্য বীজ বোনার যন্ত্র ব্যবহার করে 
সমান দূরত্বে ও গভীরতায় বীজ বোনা যায়। 
চারা গজাবার পর পাট চাষে সবচেয়ে খরচ বেশি 
হয় নিড়ানির জন্য । সারিতে বোনা পাট ক্ষেতে 
চাকা বিদা চালিয়ে এ খরচ বেশ কিছুটা কমাতে টন 
পারা যাঁয়। রর 
জমি তৈরি করার সময় সাধ্যমত পচা গোবর 1 
বা কম্পোষ্ট ব্যবহার করুন। 
একরে ১০ কেজি ফসফরাস ও. ১৫ কেজি পটাশ 
ছড়িয়ে চাষ মই দিয়ে মাটির সঙ্গে ভাল করে 
মিশিয়ে দিন৷ জমি তৈরি করার সময় শইট্রোজেন 
দিয়ে চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে করে ৫ 
কেজি এবং ৪০-৪৫ দিনের মাথায় তা 
কেজি হারে প্রয়োগ করুন। গাছের বঃ 
সপ্তাহ হলে ছু শতাংশ ইউরিয়! জলে গুলে য 
সাহায্যে পাতায় ছিটিয়ে দিন। বোনার ১০ 
২০ ও ৩০ দিনের মাথায় চাক! বিদা চালান 
দরকার। এক মাস বয়সের সময় একবার হাত 
নিড়ানি দিয়ে চারা পাতলা ও আগাছা বেছে 
দেওয়া! দরকার । 









পাট চাষে পোকার আক্রমণ দমন করে 


ফসলকে বাঁচানো বিশেষ প্রয়োজন । এজন্য 


চারা বের হওয়ার তিন সপ্তাহ পর থেকে ১৪. 
থেকে ২১ দিন পর পর অস্তত তিনবার কীটনাশক 





ছেটাতে হবে। থায়োডান ৩৫ ই-সি ৪০০ মিলি 
লিটার অথবা! মুভান ১০০ ই-সি ১০০ মিলি 7৮৮ 


৪২ 





শেষ চাষের আগে 


FF 


[বিজ্ঞান 
Eo nan a bee eee et 
পাওয়। যাবে। পাটের জাকে ভার! দেওয়ার 





লিটার অথ৮' ৫০ শতাংশ সেভিন এক কেজি 
ইত্যাদি <০০ লিটার জলে গুলে স্দ্রেয়ারের 
সি 7 ভাল করে ছিটিয়ে দিন। এই ওষুধের 


মিশিয়েও প্রয়োগ কর! যায়। 
ছোট ফল ধর! অবস্থায় পাট কেটে পাতা! 


মাটি, কলাগাছ ইত্যাদি ব্যবহার কর! উচিত 
নয়। এতে রং খারাপ হয়। 

সাধারণ মানের চেয়ে উন্নত মানের আশের 
দর সব সময়েই মন প্রতি ৮।১* টাকা বেশি 
পাওয়া যায়। এই সামান্য নিয়ম মেনে পাট 
চাষ কর! হলে একর প্রতি ২৩ মণ বাড়তি 
ফসল পাওয়। সম্ভব। সার প্রয়োগের সময় 


পাটের ফসল 
ভালে! পেতে হলে 
ওষুধ স্প্রে করবেন 
বই কি! 


সুফল! ১৫ £ ১৫ £ ১৫ সারের ১০ কেজিতে 
পাওয়া যায় দেড় কেজি হারে নাইট্রোজেন, 
ফসফেট ও পটাশ। 


রর বহুদ্ধরার লেখকদের বর্ণানুক্রমিক সূচী: ১৩৮০ 


আপ... 

অজয় কুমার দত্ত | কোচবিহারে বছরে একাধিক ফসলের চাষ 

_ অজিত বাইরী | গাঁয়ের ছবি ( গল্প ) 

_ ডঃ অজিত কুমার মণ্ডল (যুগ্ম ) | পাটচাষে পটাশের প্রভাব বৈশাখ 

রঃ ” (» ) পাটের পর একটি কিংব! ছুটি খাত শস্যের চায করুন  ত'যাঢ় 

৪ (৯) পাট পচানো ও আঁশের গুণ ভাদ্র | 

টে (») | পাটের বীজ ও তার সংরক্ষণ কািক-অগ্রহায়ণ-পোঁষ, J 

অমিয় কিশোর দাস | স্বার্থ সাধক বীজ বপন যন্ত্র 

অমিয় কিশোর মণ্ডল | মুরগী পালন শিল্প অর্থনৈতিক প্রগতির পথ 

ত বা কাম ক | পাট পচানেো| ও আশের গুণ 

আলোক বের! | পুরুলিয়া জেলায় টমেটোর চাষ 

আলোক রঞ্জন বের! | পুরুলিয়! জেলায় কুমড়ো চাষ সম্ভাবনাময় 

আশুতোষ সাঁতর! ( যুগ্ন ) | ধানের জীবাণুজনিত রোগ ও তার প্রতিকার 
খের চাষে আনাকপালী একটি বিশেষ নাম 

আবর্জনার সম্পদ 

_ আরে! তিনটি নতুন জাতের বেগুন 

আলু চাষে লক্ষ্মী আসে 

Eu 

উন্নত প্রথায় মুস্তুরির চাষ করুন 


সিট | আম সংরক্ষণের কয়েকটি পদ্ধতি 
কানাই লাল বন্দ্যোপাধ্যায় | দক্ষিণ ২৪ পরগণার আমনোত্তর পতিত জমির সছ্যবহার আহিন 
রর নাভির ঠি: .. বৈশাপ | 


ডিত এলাকার উন্নয়নে কুয়োর বাবহার __ মাঘ-ফান্তুন-চৈত্ৰ 
টির ডাল প্রথায় ধানের চাষ (১) 2 শাযাতি 





সমে উন্নত পায় ধানের চাষ (২) 


গাপাল ইরা (যুগ্ম ) | ধানের জীবাণুজনিত রোগ ও তার প্রতিকার আধা 
ভাদ্র 


ন (ফু) | পাটের পর একটি কিংবা ছুটি খান শস্তের চাষ করুন. আযাচ 
গুচ্ছ প্রকল্পে মুশিদাবাদের কৃষক সেচ গঙ্গাকে আনলেন আবণ 
মাঘ-ফাল্তন-চৈত 


কাসতি দাস চৌধুরী | বিষফল উপকারী ফল ষ্ঠ 
কাতিক-অগ্রহায়ণ-পৌঁষ 


bed 


উৎপাদন বাড়াতে উন্নত প্রথায় সরষের চাষ করুন " 


ন ঘোষ | সম্ভাবনাময় জলদি আলুর চাব শ্রাবণ 


| কাতিক-অগ্রহায়ণ-পোঁষ 
শু মুখোপাধ্যায় | পশ্চিমবঙ্গে ডালের চাষ ভাদ্র 
মজুমদার | চলার শপথ ( কবিতা ) 


হী ( যুগ্ন ) | একটি অধিক ফলনশীল জাতের করলা 
ধ্যায় | শস্য সংরক্ষণ শস্য সমৃদ্ধির একটি পথ 
টুন চাষ 


কবরী | উন ধায় কর চাষ করন 
আহা ফা) 
যুগ্ম) | একটি অধিক ফলনশীল জাতের করলা 
্ী | অনামী ফল ফলসা 
(যুগ্ম ) | ফুলকপির চাষে অর্থ আসে 








ভি. 8 : ০ 

_ ভবতোষ পাল | খরিফ মরহুমের চাষ পরিকল্পনা 

ৃ জি বুদ্ধদেব | কন্দজ ফুলগাছ - 

ম॥ ৃ 

 মঙ্লিনাথ বসাক ( যুগ্ন ) | পাটের বীজ ও তার সংরক্ষণ 

_ মৃণাল হালদার | প্রাণ ( কবিতা ) 

মটর শু'টির চাষ 

au 

ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি | কুল গাছের রূপান্তর 

লালমোহন প্রামানিক | কলার রোগপোকা ও তার প্রতিকার 

_ লিচুও সংরক্ষণ করা যায় 

সা 

শচীন চন্দ্র দাস | একটি অর্থকরী সবজি জলদি টমেটে! 

শচীন চন্দ্ৰ দাস ( যুগ্ন ) | ফুলকপির চাঁষে অর্থ আসে 
_ শান্তি কুমার মিত্র | কৃষি বনমহোৎসব 
রে শিবনারায়ণ সেন | প্রাক খরিফে ডাল শস্তের উৎপাদন বাড়ানোর উপায় 
 শ্তামলী গুহ মজুমদার | একটি সকালের জন্ম ( গল্প) 
রর 





এস, বিশ্বাস | বোরো! মরস্থুমে রোয়ার জন্য অধিক ফলনশীল ধানের গুণগত বৈশিষ্ট্য 


a কুমার চৌধুরী | পাট কেটে কলাই ও সরবে বুনন 
যয বিশ্বাস | পশ্চিমবঙ্গে অধিক ধান্যোৎপাদনে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের ভূমিকা 






’ উৎস পালং শাক 
1 বছর লা ফলান 


ন ও তার পরিচর্যা 


দাস গঙ্গোপাধ্যার | ঝাউডাঙ্গায় সবুজ বিপ্লব আসছে 
রিপদ পাল ( যুগ্ম ) | পাটচাষে পটাশের প্রভাব 
ys » | পাটের পর একটি কিংবা "দুটি খাদ্য শস্তের চাষ করুন 
যুগ্ম ) | পাট পচানো ও আঁশের গুণ 
[য় | ফল গাছে স্থষম সারের ব্যবহার 
যণ ঘোষ ! পাম্পিং মেসিন থেকে ভাল কাজ পাওয়ার উপায় 








ফরম- ৪ 
রুল নং--৮ 
বহুদ্ধরা মাসিক পত্রিকা 


কেনা সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৮৫৬) ৮খারা। সখী নিলি 


৪২১ গ্রাহামস্‌ ব্লাড, কলিকাতা-৪০ 
মাসিক 

ভ্রীঅশোক কুমার সেনগুপ্ত 

ভারতীয় | 

৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি তথ্য নংহা 


রে ২, প্রাহামস্‌ রোড; কলিকাঁতা-৪০ .. 
আমি জীমতী স্থলেখা ঘোষ, সিট ঘোষণ! করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি 
আমন জান গ্লাস মতে জ। 


খাং_হুলেখা ঘোষ ডি. 


কৃষি তথ্য সংস্থা, এ 


কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ। ১ 





© তথ্য প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রস্ৃতভি। এছাড়া সমাজ, উঃ 
ন ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাঁকবে। সরকারী ও বেষর 
রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হু 


৬ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রচনা কালি দিয়ে ফল্েপ কাগজের 
ৃ 3 


মানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২১ সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০৯ ; ছেটি গ গর, ৫ 
প্রবন্ধ ১৫১; কৰিত৷ ১৫১১ কৃষি-বিষ্য়ক নাটক ২৫২ ; সাধারণ কুষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫ 
নিদাভাদের প্রতি ঃ রি 
সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না । 


এ বাইরের দিক) ২৫০১ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক) নি 
পৃষ্ঠা _-১০৯ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অরধপষঠা-_৫০২ প্রতি সংখ্যা । : সাধারণ 


ব্য £_-এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ হারে কমিশন য়া হয 


এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই জিনের: মে 
লোর শতকরা ১ হারে কমিশন দেরা ই । 


মরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে। ভবে বরের যে কোন মাসেই এক বছরের পু 


গ্রাহক হওয়া যায়, ও সে বছরের নন এলিছ সব বহুল ঠাত হয 
ইউ বাধিক ৩২ টাকা। 


অধিকর্ ইটা বিল, কলিকাতা): Lo 





1, 


৯০ 





=~ 








( কৃষি তথ্য সংস্থ। কৰ্তৃক অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত) 


